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“ভূমিকা |” 


নাঘনদি্ছ আনন্দমোহন কলেজের তৃতপূর্ব অধাক্ষ স্বগাঁ় বৈক 
কিশোর চন্রবর্তী মহাশয়ের স্বহন্ত লিখিত নামাঞ্কিত ভূমিকার গ্রতিলিপি 
এই প্রকার 

৮ খুন 

বর্কননিকালের কিছু আগে, আমাদের দেশে যে কেহ অক্ষর মাত্র 
পড়িতে জানিত, সেও ধন্বগ্রন্থ পাঠ না করিয়া ছাড়িত না। যাহার অক্ষর 
স্রান বা অর্থবোধ ছিল না, সে অন্তের মুখ হইতে শুনিত। অতি আগেও 
এই ধারার প্রচলন ছিল। আজকাল সেই ধারা উঠি! গিয়াছে । এখন্‌ 
ক্লুতকন্মীও শিক্ষিত সনাজ সে আলোচনা পছন্দ করেন না। তাহারা বলেন, 
আমার সময় কৈ? কিন্ত আমরা দেখি, তাহারা নিজকে বড় দেখাইবার 
ফন্দি তুলিতে ঢের সধয় খরচ করেন। এই ধারায় ধাহারা শিক্ষিত, 
'চাভাদিগের মধ্যে পরিণামে অনেকেই দধ্মৃতব জন্য লালায়িত হন। তখন 
মান্গ্লানি আসিয়া তাহাদিগকে বড়ই তাড়না করিয়া থাকে। মানুষ 
মাপনার জাতি, ধর্ম ও আচার, নিষ্া, প্রভৃতি দেশয় রীতিনীতির জ্ঞান 
হইতে দূরে থাকিলে, বাস্তবিকই পূর্ণ মানবত্ব প্রাপ্ত হয় না। এবং 
মাত্মগ্নানি সেই অপূর্ণ মানবেই আধিপত্য করে। 

ক, ০ 

মানব বলিতে, কোন বিশেষ জ্ঞানপূর্ণ জীবকে বুঝার়। বিশেষ-্ঞান 
র্থে, মন্ৃষ্যেতর জীবে নে জ্ঞান নাই, সেই জ্ঞান; ইত্তর জীব অর্থে 
মানুষ ভিন্ন জীব; এই স্থলে বিচার্ধা, সাধারণ জীবে কিকি জ্ঞান থাকে 
না। এই বিচাবে, জাধারণ জীবের আত্মজ্জীনেরই সম্পূর্ণ অভাব দেখা 


ভূমিকা । | ২ 


০ 


চি 
যায়। আত্মজ্ঞান অর্থে, আমি কি? আমার উপাদান কি? আমার 
সহিত জগতের সম্বন্ধ কি? ইত্যাদি নিজেরস্বূপ ও নিজের অবস্থাবিষয়ক . 
জ্ঞান) বে জ্ঞান মানবকে নিজের স্বরূপে রাখিয়া ব্যবহার করিতে শিখার । 
এইকূপে আত্মবং ব্যযহারই' নিজের অন্তরে অমৃত উৎপন্ন করৈ। এই 
উৎপন্ন অমৃতই মানবের মানবত্ব পুর্ণ করিগ্লা দেয়। পূর্ণমানবস্থই মানবের 
প্রকৃত উন্নতি। এই ভাবটী মাননীন় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ব্রহ্মচারি 
প্রণীত “মনঃশুদ্ধি* উপদেশ করিতে সমর্থ হইন্লাছে। 

(৩) 
কিন্তু, দুঃখের বিষয় প্রকৃত সুখ-তত্ব যে গ্রন্থে বধিত হয়, সেই গ্রন্থ 
এখন আর কেহ পড়িতে চায় না। তাহা! পড়িতে গেলে, অন্তঃকরণ 
চর্ধল হইয়া পড়ে। এখনও ভারতের অন্তঃকরণ, প্রাচীন শুক্রশোনিত, 
গ্রবাহে গঠিত হয়। তথাপি, বে সুখতত্ব ভারতের চির সমৃদ্ধি ও প্রকৃত 
উন্নতি, তাহার পোষণ করিতে, এখন প্রায় সকলই উদ্দাপীন। কেন থে 
উদাসীন, তাহার কারণগুলি স্পষ্টতঃ মকলের লক্ষ্য হয় না বটে; কিন্তু 
মিঝিষ্টচিন্তে চিন্তা করিলে, সকলের্‌ই স্্ীকা্য বে, বিদেশীয় শিক্ষার 
প্রাবলো ও দেশীয় শিক্ষার অভাবে, এবং অবৈধ ও অনুপযোগী আহার, 
বাবার ও আলোচন৷ প্রভৃত্তি আসিয়া, হিন্দুর আন্তরিক তাড়না উপস্থিত” 
করিয়াছে। সেইজন্ত, পূর্ব স্বভাব-সিদ্ধ বৃত্তি, এখন আর সম্যক্‌ বিকশিত 
হইতে পারে না। সেই স্বতাবসিন্ধবৃত্তির সম্যক বিকাশ না হওয়ার, 
পর্বত উন্নত ভাব ও উচ্চ কর্তব্য যথাযথ দৃঢ়তা, মানবে এখন আর 
তেমন দেখা যায় না। কাজেই, গ্রক্কত স্থখতন্ব পড়িতে গেলে, অন্তঃ্করণ 
দুর্বল হইয়া আসে। | 
88: ৭ 
বে শিক্ষার প্রবৃত্তি মূলে, মানুষ এইরূপে আস্তে আস্তে, নীচ হইতেও 
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নীচে চলিরা যাইতেছে, সে শিক্ষা যে কুশিক্ষা, তাহা অধিক করিয়া বলার 
প্রয়োজন করে না। ধীহারা শাস্তির জন্ত পৃথিবীকে তন্ন তন্ন করিয়! 
অজস্র উপায় অনুসন্ধানের পর, এই “নঃশুদ্ধির” স্তার গ্রন্থের উপদেশ 
লইয়া, শান্ত ও তৃপ্ত হইরাছেন, তাহারাই হিন্দুর উন্নতি কি? প্রক্ক: 
জুখত্ত্ব কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। স্থতরাং তীহাবাই 
অন্ধেয় শ্রীঘুক্ত প্রসন্নকুমার ব্রঙ্গচারি প্রণীত “মনঃশুদ্ধি”্র উপকারিত! 
বিষয়ে, প্রকট প্রমাণ । 
(৫ ) 
আমার বিশ্বাস, ছাত্রগণ যতদিন “মনঃশুদ্ধি”র ্ার গ্রন্থের উপদেশ 
না লইবেন, ততদিন ভারতের উন্নতি, আকাশকুস্থমের স্তায় কেবল 
কল্পনা মাত্র; কদাচ, ভারতললাটে সৌভাগ্যরত্ব সমুজ্জল হইবে না, 
কিছুতেই ভারতের শুফধদর সরস হইবে না, আর শান্তির প্লাবনে ভারত 
ভাসিবে না । 
(৬৩) 
মভানদী যেমন, সকল দেশে আসে না, তেমনি “মনঃশুদ্ধি”র সা 
গ্রন্থ, সকল দেশে উৎপন্ন হয় না। যে দেশে এখনও “মনঃশুদ্ধি”র শা 
জ্ঞানগ্ত গ্রন্থের জন্ম হয়, সে দেশ যে কত ভাগ্যবান্, তাহা বলিয়া শেষ 
করা কঠিন। 
(47৩ 
তাগীরথী ও ব্রন্পুত্রের শাখাপ্রশীথা যেমন, বঙ্গতূমিকে এখনও, জলে 
শস্তে পূর্ণ ব্রাধিরা, চিরদিনই ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্জার জল, যোগাইতেছে, 
তেমনি, প্রাচীন ধষিগণের আদর্শপুর্ণ এই মনঃশুদ্ধি”র স্তায় শাখা প্রশাখা 
গ্রন্থ গুলি, এখনও আমাদের মনের অন্ন, মনের পানীয়, যোগাইতেছে। 
তাহা না থাকিলে, আমাদের  মানসপ্রক্কৃতিতে, কিরূপ চির দুর্ভিক্ষ বিরাজ 


মিকা। ৪ ] 


করিত, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। প্রকৃতপক্ষে, এই মনঃশুদ্ধি, বর্তমান 
কালের হিন্দু জীবনের যে অবলম্বন, তাহ! সহ্ৃদর বাক্তিমাত্রেরই স্থীকার্ধ্য। 
(৮) 

এই “মনঃশুদ্ধি” প্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ব্রহ্মচারী মহাশয়, 
বঙ্গবিখ্যাত ময়মনসিংহের স্বামী পূর্ণানন্দবংশোভ্ভন ও  স্ববিষ্ঠাসিদ্ধ 
বাঘবানন্দ গিরিব প্রপৌন্র এবং নিজেও অনেক পরিমাণে উন্নত; তিনি 
'যুন্ড বহুদশিতার বল প্রাপ্ত হইয়া, শ্রুতি, স্মৃতি, উপনিধৎ, তন্ব, পুরাণ 
ও পুরাণান্তর্গত ভাগবত, ভগবদগীতা, ভগবতীগীতা, উত্তরগীতা, জীবন্মুক্তি- 
শীতা, প্রস্থৃতি হইতে ও মন্ধু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবন্ক্য, ঘেরও, অষ্টাবক্র, প্রভৃতি 
প্রণীত সংহিতা হইতে, বেদান্তসাব্, বেদান্ত, পাতঞ্জল ও ন্যায় প্রভৃতি প্রস্থ 
ভইতে উপযোগী অংশ লইয়া, সেই ছুরূহ, মূল সংস্কৃতের ভাব ও তাৎপধ্য 
সবল বাংলাক্স পরিষ্ফুট করিয়াছেন। 

ৃ ( ৯) 

এই “মনঃশুদ্ধি”র উৎসর্গপত্রের ভাব বড়ই উচ্চ বটে; উপক্রমণিকাটী 
মতি সুন্দর ও সময়োপযোগী ; এবং মানবের অত্রাচ্চজ্ঞানের আলোক 
দার! উদ্ভাসিত। নিবেদন প্রবন্ধটী হৃদয়গ্রাহী । উহা! পাঠকের পাঠ 
করা আবগ্তক | 


গজ 
রে 


| 


ও (১০) 

“মন;শুদ্ধি”র প্রথম অধ্যায়ের নাম “মৃত্যু অনিবাধ্য”। ইহাতে 
টতব্বিধ প্রলম্ম ও ক্ষুদ্র জীব হইতে ব্রহ্মার মরণ পর্যন্ত বর্ণনা, অতি 
(র্লামাঞ্চজনক। মৃত্তা সময়ে পুত্র, কলত্র, বিস্ত প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত 
হই, ধনী ও দরিদ্র ষে মতে, একই ভাবে দীনও নিরাশ্রয় হন, তাহার 
চিত্র, চিত্তীকর্ষক ও সময়ৌপযোগী বটে । 


৫ ভূমিকা । 


(১১) 

“মনঃশুদ্ধি্র দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম “জীবের জন্মান্তর” ; উহাতে 

গ্রন্থকার দর্শনের ও বিজ্ঞানের আলোচনা লইয়া, চাক্ষুষ ও খষি বাবজত, 
প্রমাণপ্রভার, নাস্তিকতা কুগ্নাসা বিদুরিত করিয়া আস্তিকতা রূপ 
প্রভাকরকে প্রকাশ করিগ়াছেন। প্রকৃত পক্ষে জীবের জন্মান্তর থে 
অবশ্ঠন্তাবী, তাহা দেখাইয়া দিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হইয়াছেন। 

চি 

“মনঃশুদ্ধি”র তৃতীর অধ্যায়ের নাম “মৃত্যুতে জীবের অবস্থা” । ইহাতে 
মু সময়ে উপায়ান্তর বিরহিত জীবের, নিরতিশয় ক্লেশের ও অধর্্ফল | 
গুলির বর্ণনা অক্রীব ভীতিপ্রদদ করিরা তুলিয়াছেন। 

তৎপর যেবূপে আতিবাহিকক্ধপ দেহান্তর লাভ হয় ও কন্খান্ুসারে 
মোক্ষ প্রাপ্তি ও পুনর্জন্ম এবং পিশাচত্ব প্রাণ্ডি প্রভৃতি, মৃতকের যে বে 
অবস্থা ঘটে, তাহা গ্রন্থকার সাতিশয় দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করাইতে 
পারিরাছেন। এবং জীবের গস্তীশ্রর গ্রহণপ্রণালী, গর্ভ যাতনা, প্রসব 
যাতন। ও নিষ্কাম কর্ম প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিলে নিজের উপর দৃষ্টি না 
পড়িয়া যায় না। 

(১৩) 

“মনঃুদ্ধি”র চতুর্থ অধ্যায়ের নাম “শ্রাদ্ধান্নে তৃপ্তি” ইহাতে শ্রাদ্ধান্ন থে 
ভাবে, মৃতকের তুষ্টি ও পুষ্টি জন্মার, তাহার চিত্র উচ্চ বিজ্ঞানপূর্ণ ; উহ! 
পড়িতে পড়িতে নিজকে আপন পরিণাম চিন্তান্ন মগ্র করে। 

(১৪) 

“মনঃশুদ্ধি”র পঞ্চম অধ্যায়ের নাম “আত্মতন্” ইহাতে আত্মার 
ত্রিবিধ অবস্থার ভেদাভেদ ও যোগী, ভোগী, কক্ধ্মী প্রভৃতির শ্রেণীবিভাগ 
এবং প্রক্কৃতি পুরুষের বর্ণনা, অতি সারগর্ত, উহা নিজের স্বরূপ দর্শন 


ভূমিকা। ৬] 


০ 


করাইতে সগর্থ হইয়াছে । এই বর্ণনা অতিশয় উচ্চ ও আত্ম প্রসারক 
বটে। ্‌ . 
(১৫) ণ 

“মনঃশুদ্ধি”র ষ্ঠ অধ্যায়ের নাম “উপাসনা ৮. উহ্ভাতে দৈনন্দিন. 
উপাসনার জন্য, প্রথমতঃ বাহা ও আত্যন্তর শৌচ, আহার্ধ্য বিচার, অধ্যয়ন, 
শয়ন, ত্রহ্চ্যয, ইঞ্জিয়স্ঘম, মনঃসংঘম, রিপুসংযম প্রভৃতির প্রণালী ও 
প্রধানতঃ পশ্বাদি ত্রিবিধ ভাঁব (পশ্বীচার, বীরাচার, দিব্যাচার) এবং তদন্তর্গত 
সপ্তবিধ ভাব, ভাবহীন উপাসনা নিব্বীর্ধ্য ও পূর্ববন্তী সাধকবৃন্দের সাধন 
প্রণালী, মোটামোটা উপাসনার প্রবর্তাবস্থা হইতে চতুর্বিধ যোগ মাধন ও 
ঘোঁগৈশ্ব্যা প্রভৃতি বধিত হইয়াছে । এই ব্্ণনীগুলি মানুষকে, আস্তে 
আস্তে, উপাসনার উচ্চস্তরে উঠাইতে বিশেষ বত্ব প্রকাশ করিয়াছে । 
এবং এই নিয়মে আপামর * সকলই যে, ক্রমে বযোগৈষ্বধ্য পর্য্ত্ত লাভ 
করিতে পারেন, তাহা গ্রন্থকার দেখাইয়া দিয়াছেন। এই উপদেশগুলি 
অতি সরল ও হদয় গ্রাহী এবং সপ্ভীবনী শক্তির ন্যায় উপকারী । 

(১৬) 

মনঃশুদ্ধি”র সপ্তম অধ্যায়ের নাম “হিন্দুর তথাকথিত কুসংস্কার” 
বর্তমানে অদূরদর্শী অহিন্দুগণ, ষে গুলিকে কুসংস্কার নিশ্চ্প করিয়াছেন 
সেইগুলি বে প্রকৃতপক্ষে কুমংস্কার নহে, তাহাই ইহাতে প্রদশিত 
হইয়াছে । ভারতবর্ষের তীর্ঘগুলি যে, অভান্তর তীর্থের স্তুলতত্ব ও রথ 
বাত্রাদি হিন্দুর ক্রিয়া কলাপগুলি যে, আধ্যাত্মিক তত্ব বিকাশের 
স্থলপ্রণালী, এবং আধ্েরা বে, উচ্চ বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন ও সমগ্র পৃথিবীতে 
ছাল আদার ছি, তা গাগা গণের উকি গা 


* অপিচেদসি পাপেভ্যঃ সর্ষেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ | সর্ববং জ্ঞানপ্রবেনৈব ৰ্জিনং 
সন্তরিষ্যসি ॥ (তগবদ্গীতা, ৪র্থ অঃ, ৩৭ শ্লোকঃ) , 


[৭ প্রশংসাপত্র । 


এবং আধ্য খঘিগণের পুরাণ, উপনিষৎ প্রভৃতিদ্বারা, গ্রন্থকার সপ্রমাণ 
- করিয়াছেন। এই বর্ণনা অতি আনন্দপ্রদ ও ইহাদ্ারা আর্ধাখধিগণের 

উক্তি গুলিতে, সহজেই বিশ্বীস ঘনীভূত হইতে পারে । 
ৃ ও (১৭) 

“মনঃস্ুদ্বি”র অষ্টম অধ্যাম্ের নাম “ময়মনসিংহের "পুর্ণানন্দ” । ইহাতে 
গ্রন্থকারকের রংশে, যে সকল সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগের দিদ্ধিসাধনার প্রণালী ও বংশাধলী বণিত হইয়াছে। এই 
'আখ্যায়িক! বড়ই তৃপ্তিজনক। আমার বিশ্বাস, এই “মনঃশুদ্ধি” পাঠ 
করিয়া ধর্মপিপাস্থু মাত্রেরই আকাজ্ষ সফল ভইবে। আলমতি বিস্তরেণ। 

১৩১৬ সন, শ্রীবৈকু৯কিশোর চক্রবন্তী 
১৯ই আষাঢ় । ] ময়মনসিংহ কলেজ। 


সি 


“প্রশংসাপত্র ৷” 
(৯৮) 

পুজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎস্বামি নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস 
মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত নামাঙ্কিত মন্তব্যের প্রতিলিপি এই প্রকার 7 

স্বধন্থান্বরাগি শ্রীধুক্ত প্রসন্নকুমার ব্রহ্মচাি দিব্যজ্ঞানানন্দেষু। 
পরম শুভাশীরাস্তাংবিশেষঃ তোমার “ঘনঃশুদ্ধি” পুস্তকের পাঙুলিপি পাঠ 
করিয়া অতীব সুখী হইলাম । রেননা, পাশ্চাত্য বিদ্যার বহুল 
আলোচনা ইওয়াতে হিন্দু সমাজে সংশয়িজনগণের সঙ্থ্যা বিস্তর বাড়িয়া 


প্রশংসাপত্র ৮ | 


গিয়াছে । হিন্দু ধশ্মান্থযারী আচার, ব্যবহার, আলোচনা ও ক্রিপ্নাকাণ্ডে 
লোকের দিন দিন্‌ শ্রদ্ধা হাস পাইতেছে। শাস্ত্রের প্রকৃত হুক তত্ব না 
জানিরা, বত অজ্ঞ, নিজের সরল নাপিকাটি কুঞ্চিত করি বিজ্ঞতার 
পরিচয় দিয়া থাকে | স্বৃতরাং এরূপ পুন্তক বে একান্তই সময়োপযোগী 
হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নীই। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি 
যে, এই পুস্তক আধ্য ধন্মান্তুরাগি জনগণের আকাঙ্জা পরিতৃপ্ত করিবে! 
সংখরি বাক্তিগণের প্রত্যুত উপকাষ সংদাধিত হইবে। এই 
গৃস্তকে তোমার নির্মল ধশ্বান্গরাগ ও পরোপকার প্রকাশ 
গাইতেছে । সুতরাং তোমার হিন্দুধন্মের সারতত্ব উপলব্ধি ও চেষ্টা সংগ্রহ 
সম্পূর্ণ সকল হইরাছে। আমি প্রত্যেক হিন্দুকে এই পুস্তক পাঠ করির' 
প্ররুতপন্থী হইতে অন্থুরোধ করি। আশা করি আচারনি্ ও স্ন্ম 
পবায়ণ হিন্দুর নিকট তোমার এই পুস্তক সমাদৃত হইবে। 
কিমধিকমিতিশেব5 | 

১০১৫ মন ১৯শে বৈশাখ" 

জিলা ত্রিপুরা, ছ্র্গীপুর | 

শান্তি আশ্রম । | সরম্ত্যুপাধিক শ্রীনিগমানন্দস্ত | 
“১ 

মহামহোপাধ্যায় মাননীয় শ্রীযুক্ত যাদবেশবর তর্করত্ব মহাশয়ের স্বহশ্ত 
লিখিত নামাঙ্কিত মন্তব্যের প্রতিলিপি এই প্রকার_- 

জিলা ময়মনদিংহ ও মহকুমা নেত্রকোণার অধীন দিস্বাড়া গ্রাম নিবাসি 
যুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়. প্রণীত “মন্ঃশুদ্ধি”র প্রধম অধ্যায় 
হইতে অষ্টম অধ্যায়ের পাঞুলিপি পাঠ করিয়া, আমি অতিশয় প্রীতিলাভ 
করিলাম এই গ্রন্থ অনাবৃষ্টি পরিশ্্ধ প্রদেশে নব বর্ষণের ম্থায় আনন্দ 


শুভান্রধ্যায়িনঃ-- 


[৭ প্রশংসাপত্র । 


পিস 


প্রন হইয়াছে। যেহেতু উপাসনাকার্যের এইরূপ সার সংগ্রহ এখন 
পার দেখা বার না। এই গ্রন্থের বিষয়গুলি অতি উচ্চ; লিখার প্রণালী 
হন্দর ও সরল এবং হৃদয়গ্রাহী । এই গ্রন্থের উপদেশ মতে হিন্দুর সাধনা 
নফল হইতে পারিবে। বিশেষতঃ জিজ্ঞান্ত্র আপ্তবাক্যে নির্ভর ন৷ করিলে 
বে কোন বিষয়েই অগ্রসর হইতে পানে না, উপচিকীর্চ ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে 
বলীরান্‌ খবিগণের বিধিগুলি যে নিন্নাধিকারীদিগকে বিপথগামী করিবার 
দন্ত প্রযোজ্য হয় নাই তাহা “মনঃশুদ্ধি”র লেখক দেখাইবার জন্য চেষ্ট, 
করিয়া কৃতকাধ্য হইয়ীছেন। আমি আশা করি স্বধন্মপরায়ণ হিন্দুর 
নকট এই “মনঃশুদ্ধি সমাদৃত হইলে, মনের শোধন করিতে পা্িবে । 
কিমধিকমিতি। ১৩১৬ সন ২১শে আশিন। 
ষাদবেশ্বর শশা । 
(রংপুর ) 
(২০) 
ময়মনসিংহের পুর্ণচন্দ্র, কলিকাতা মহানগরীস্থ সংস্কত কলেজের ভূত পুর্বব 
অধ্যাপক মহামহোপাধ্যার স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ্বহস্ 
লিখিত লিপির প্রতিলিপি এই প্রকার 
জিলা ময়মনসিংহের মহকুমা! নেত্রকোণার অধীন দিয়াড়া গ্রাম নিবাদি 
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য প্রণীত “মনঃশুদ্ধিঃ নামক পুস্তক আমি 
সমস্তই পাঠ করিয়াছি। লিখিত শ্র্থে হিন্দু ধর্মের সারবান্‌ তত্বগুলি 
বিশদভাবে বুঝাইডে চেষ্টা করিনা, গ্রন্থকার কৃতকাধ্য হইয়াছেন। এই 
গ্রন্থে গ্রন্থকারের সমধিক বহুদগ্রিতা দেখিয়া সন্থ্ট হইয়াছি। গ্রন্থের 
বঙ্গানুবাদ, ধন্মগ্রন্থের মূল সংস্কতের অনুরূপ ও সরল বটে, এই গ্রন্থ 
সমক্সোপযোগী এবং হিন্দু, ধশ্টান্সাগিগণের শ্রীতিদারক ও সন্দিহান 


প্রশংসাপত্র । ১০] 


বাক্তিগণেব উপকারী হইয়াছে। পুস্তক ধর পিপাস্ুগণ সমাদর করিতে 
পারিরেন। ইতি 
(বলা আবশ্তক, একবার পাঙুলিপির পর ও একবার শক্তিতত্বের কথা 
লইয়া একখণ্ড পুস্তক প্রকাশ হওয়ার পর, এই ছুই সময়ে তিনি ভুইটা 
গ্রশংস৷ পত্র প্রদান ক্রেন |) 
১৩১৫ সন, ] চন্দ্রকান্ত শর্মা । 


২২শে মাঘ। (কলিকাতা ) 
(২১) 
জিলা ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণার অন্তর্গত ভিন 
বর্তঘানে কলিকাতা মহানগরীস্থ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
যামিনীনাথ তর্করাগীগ এবং অন্তান্য ধর্মতত্ববিৎ অধ্যাপকগণের স্বহস্ত 
লিখিত নামাঞ্কিত লিপির প্রতিলিপি এইবূপ-- 
পরমহৎস পূর্ণানন্দ স্বামীর বংশ্োদ্তৰ ও রাঘবানন্দ গিরির প্রপোন্র 
দিয়াড়া গ্রামনিবাসি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য প্রণীত “মনঃশুদ্ধি” 
নামক গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। আধুনিক আধ্যাত্মিক 
বিষয়ে লিখিত পুস্তকের মধ্যে এই “মনঃশুদ্ধি” শ্রেষ্স্থান অধিকার 
করিয়াছে ও হিন্দু ধর্মের সারতত্বে অলশ্কৃত হইয়াছে । পুস্তক সমরোপ- 
যোগী ও ভাষাটা সরল, বিষয়গুলি স্থপাঠা এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । এই 
পুস্তক প্রত্যেক হিন্দুরই উপকারী । ইতি ১৩১১ সন ৯৩ই বৈশাখ । 


. জনীনবকিশোর তর্কচুড়ামণেঃ শ্রীজগচন্ত্র স্থৃতিগঞ্চাননন্ত 
শ্রীকালীহর ্তায়রত্রস্ত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র স্থৃতিরত্বস্ত 
জ্ীগুরুচরণ স্থৃতিরত্স্ত জ্রীরামচন্দ্র পিরোমণেঃ 


(গ্রাম রাটিহালী) [7 (গ্রাম কাটীহালী ) 


| ই 


শ্রীধামিনীনাথ তর্কবাগীশস্ 
(গ্রাম নহাটা, কলিকাতাস্থিত 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ) 
শীক্লালীহর বিগ্যালঙ্কারস্ত 
শ্রীরামস্থন্দর স্তায়পঞ্চাননস্ 
(গ্রীম বশোদল ) 
শ্রীবিশ্বনাথ তর্করতুস্ত 
জীগিরীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্ুস্ত 
(গ্রাম শিবপুর ) 
শ্রীকালীমোহন তর্কভূষণস্ত 
আীপ্রসনকুমার ন্টাক়পঞ্চাননস্থয 
শীরুষ্ণকুমার তর্কালঙ্কারস্ত 
্‌ (গ্রাম স্থুখহারী ) 


প্রশংনাপত্র। 


শ্রীরামমোহন বাচস্পতেঃ 

(গ্রাম ইকড়াটীয়া ) 
শ্রীবামদাস তর্কপধ্গননন্ত 
শ্রীরাজনন্দ্র স্বৃতিভূষণস্ত 
শ্রীহরিদাস বিদ্যারত্রস্ত 
(গ্রাম আশুজীয়া ) 
শ্রীরাজচন্ত্র বিদ্যারজুস্ 

(গ্রাম গৌরীনগর ) 
জ্রীতারানাথ স্মৃতির ত্স্ 

(গ্রাম দিরাড়) 





কলিকাতা মহানগরীস্থ মাননীক্স হাইকোর্টের ভূতপুর্ধ উকিল ও 
র্ধবিদ্ধা নামক গ্রন্থপ্রণেতা স্বনামখ্যাত শ্রীধুক্ত তারাকিশোর শরপচতুর্ধরি 
জদিদার মহাশয়ের স্বহস্ত লিখিত নামাঙ্কিত মন্তবোর প্রতিলিপি এইরূপ-- 

জেল! ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণার অন্তর্গত দিয়াড়া গ্রাম নিবাসি 
্হ্বচারি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্রাচাধ্য মহাশয় প্রণীত “মনঃশুদ্ধি” নামক 
গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অতিশয় গ্রীতিলাভ করিলাম । গ্রস্থথানা বাস্তবিকই 
মনের উদ্ধিজনক উপাদানে লিখিত হইয়াছে । বিষয়-সেবানিরতগণের 
ভিত কামনায়, গ্রন্থকার মহাজনহ্ৃদয়গুহা নিহিত রত্রগুলি, বিনা মূল্যে 
বাজারে বিকাইয়াছেন। . পরস্ত, .বিপথগামিগণকে সরল ও সুখ-সেবা, 


প্রশংসাপত্র । ১২] 


রাজপথে তুলিতে চেষ্টা করিরাছেন। আমি যুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, 
যাহাদিগের কিঞ্্যাত্র৪ ধম্ম পিপাসা জন্িয়াছে, তাহারা ৪ বেন, এই 
সারবান্‌ ও ্গিগ্ধ পানীয় গ্রহণে বঞ্চিত না রহেন। ইতি 


5] । শতারাকিশোর শর্মা 
২৬শে নবেশ্বর । 1 কলিকাতা হাইকোট। 


(২৩) 
ুন্েফ শ্রীযুক্ত রাইমোহন কশ্মকার এম, এ, বিএল, কাবারস্ 
নেত্রকোণা হইতে লিখিয়াছেন,__ 
দিয়াড়া গ্রাম নিবাসী পপ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
প্রণীত “মনঃশুদ্ধি”্র শেষ পৃষ্ঠা পর্যযস্ত আমি সাবধানতার সহিত পাঠ 
করিয্া, অতিশয় ্রীতিলাভ করিয়াছি। উহা আধ্যাম্মিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
অতিশয় পাগডতাপূর্ণ গ্ন্থ। এবং সব্জন-বোধগম্য সরল বঙ্গভাষায় 
লিখিত ও স্থন্দর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ বটে; গ্রন্থের লিখিত বিষয়গুলি 
রশথকারের আরম্ভ জানিয়া, বিশেষ তুষ্টি লাভ করিতে পারিলাম। এই 
এছ হিন্দুর অতি আদরের সামগ্রী ও উপকারী এবং সৌভাগাজনক । 
ইঞ্তা সাংসারিক ভ্ান্তগণের আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক হইবে, সন্দেহ নাই। 
ইতি ৯৩১৬ সন ১৩ই আধাঢ়। 
শ্রীরাইমোহন কর্মকার 
কার্যরত্ব, নেত্রকোণ!। 
(২৪) 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ততপূর্ব্ পরীক্ষক ও স্ঠায় শান্তের অধ্যাপক 
বঞভমানে বারিষ্টার শ্রীযুক্ত নিমাইচন্্র দাস শিরোমণি মহাশয় লিখিয়ছেন। 
জিলা ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণার অধীন দির়াড়াগ্রাম নিবাসি ব্রহ্গচারি 
শরুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য যাশয় প্রণীত “মনঃগুদি” আমি 


১৩] সাপত্র। 


মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি । বলা বাস্ছল্য ষে, এই পুস্তকথান৷! 
পাঠ করিয়া বিশেষ ভ্রীতিলাভ করিয়াছি। পুস্তকের বিষন্পগুলি হিন্দু 
শাস্ত্রের গভীর তত্ব লইয়া আলোচিত হইর়াছে। লিখার প্রণালী অতি 
সুন্দর ভাষা সরল, তাৎপর্য গুলি হৃদয়গ্রাহী। হিন্দু মাত্রেরই এই 
পুক্টুক একান্ত প্রয়োজনীয় । এই গ্রন্থ প্রতোক হিন্দু পরিবারেরই 
আলোচ্য বিষয় লইয়া লিখিত। মন্তয্যগণ নিজকে জানিতে ও উহার 


আদর করিবেন আশা রহিল । ভট্টাচার্য মহাশর সাধারণের হিতৈষী ও 
শদ্ধার পাত্র বটেন। ইতি 


রি সন | ভ্রীনিমাইচন্দ্র দাস 
১০ই শ্রাবণ শিরোমণেঃ 
ময়মনসিঙ্ছ | 


২৫) 

একজন সবজজ ময়মনসিংহ বু লিখিয়াছেন, জিলা! ময়মনসিংহ ও 
নেত্রকোণার অন্তর্গত দিরাড়াগ্রাম নিবাসি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার উষ্টাচাধ্য 
মহাশয় প্রণীত ণ্মন্ঃশুদ্ধি” নামক পুস্তক পাঠ করি সুখী হইলাম । 
পিতা মাত প্রভৃতি দেহত্যাগ করিলে, পুজ্রাদি প্রদত্ত শ্রাদ্ধ, যে ভাবে 
মৃতকের তুষ্টি ও পুষ্টি সাধন করে, তাহ ভট্টাচার্য্য মহাশয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
ও বিজ্ঞানদ্বারা অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পুস্তকে আধ্য 
খধিগণের গভীর তত্ব উদ্বাটিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ব্রহ্মতত্ব লইয়াও 
বিস্তর আলোচনা হইয়াছে ।  পুন্তকখানা সময়োপযোগী ও প্রত্যেক 
হিন্দুরই আদরের সামগ্রী হইয়াছে। আমি আশা করি, এই পুস্তক 
প্রত্যেক হিন্দু অতি আবগ্তক বোধে পাঠ করিবেন। ইতি-- 


১৯০৯ দন | শ্রীসারদাপ্রসাদ বস্তু সবজজ্‌ 
৯ ২৬শে জুন। | ময়মনসিংহ । 


নৃতন বিশেষস্তে 


নিবেদন । 


(২১) 

মরমনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের তৃতপুর্ব অগ্যক্ষ, স্বর্গীয় বৈকুষ 
কিশোর চক্রবর্তী মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত নামাঞ্ধিত ভূমিকার, ও পৃজাপাদ 
স্বামী, এবং মহামহোপাধ্যান্ন মহাশযগণের স্বহস্ত লিখিত নামাঙ্কিত লিপির 
(বাহার প্রতিলিপি এই গ্রন্থ সংলগ্ন হইয়াছে), আদি তাহার কোন কথাই 
বলিব না। কেবল, এই “মনঃশুদ্ধি” পুস্তকের অধিকার, উদ্দেপ্ত, গ্রায্নোজন 
ও বিশেষত্ব এবং ধঙ্মোপাসনার সময লইয়া, পাঠকবর্গীকে কিঞ্চিৎ নিবেদন 
করিতেছি যে, ধাহাদের মনেরগুদ্ধি সম্পাদনের আকাজ্মা জাগ্রত হইয়াছে, 
তাহাদেরই “মনঃশুদ্ধি” গ্রস্থ পাঠ করিতে অধিকার রহিল। অধিকারী, 


গ্রন্থ পাঠ করিয়া, পবিত্র হইবেন, ইহাই গ্রন্থের উদ্দেগ্ত । তাহার পর, এই 
গ্রন্থের প্রয়োজনের কথা,-_ “কুতর্ক লিগ্প,গণ বলে, মন্ঃশুদ্িগ্রস্থের কিছুই 


প্রয়োজন নাই। তাহারা শাস্ত্র বলে “মনঃপৃতং সমাচরেৎ অর্থ করে, 
মনঃপৃত বিষয়কে আচরণ করিবে। কার্ধযক্ষেত্রেও ইহাই দেখা যাইতেছে, 
বাহার যে বিষয়টা মনঃপৃত হয়, সে সেই বিষয়ের আচরণ করে। বিষয়টা 
মনঃপুত না” হইলে, তাহা কেহ আচরণ করে না। অতএব, মনঃশুদ্ধির 
জন্য একটা গ্রন্থ রনা করা! অনাবশ্তাক 1 

(২৭) 
আমরা বলি, এই সশ্প্রদার ধান ভাঙ্গিতে শিবের পীতগাহযাছে। 
যাহারা ধান তাঙ্গিয়া থাকে, তাহারা ধান ভাঙ্গার তালে তালে, শিবমন্ 
শিবের গীত গায় বটে) কিন্তু, তাহারা তাহাব্র অর্থবোধ করিতে পারে 
না। কুতর্ক লিগ্স, “মনঃপৃ্ং সমাচষেতত এই বিধিটার প্রকৃতার্থ অস্থনন্ধান 


[১৫ নুতনবিশেষত্বে নিবেদন । 


করিতে পারে নাই। বদিচ, মনঃপুত বিষয়কে আচরণ করিবে, এই 
প্রকার অর্থ হইতে পারে, তথাপি, অপবিত্র মনঃ, পুত বা পবিত্র বিষয়কে 
রণ করিতে পারে কি না, ভাহার অনুসন্ধান করিলে, সেই বাক্যের 
[নদ্‌ শরন্ঘটী যে পবিত্র মনকে লক্ষ্য করির। প্রযুক্ত হইয়াছে, সহজেই 
তাহার উপলব্ধি হয়। কাজেই, পবিত্র মনাঃ সাধুর প্রতি এই স্বাধীন 


বধি প্রঘুক্ত হইয়াছে, বলিতে হইবে । কদাচ, ধশ্মান্ষগণকে, এই .) 


ধাধীনতা দিয়া, কুপে পতিত করিতে শাস্তরপ্রণেতা তত্বদর্শী খধিদিগের 
টদ্দেগ্ত হইতে পাবে না। ভাবগ্রাহিগণ, এইরূপ বিশেষার্থের অন্সন্ধান না 
করিরা তৃপ্ত হন লা। “মনঃপুতং সমাচরে২” এই ভাষাটীর ভাব গ্রহণ 
রিলে, কথিতনত বিচার আপনা হইতেই আসে, এবং প্রক্কতার্থ লাভ 
£য়। অতএব, অনেক স্থলে ভাবার্থও গ্রহণ করিতে হইবে। ভাবার্থ 
প্রহণ করিলে, “মনঃপুতং সমাচরে২” এই বিধিবাক্যটী খষিরা বে, পবিত্র 
[নকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন তাহাই অন্ধুভূত হয়। কাঁজেই, সেই 
চাবার্থ দ্বারা & বিধিবাকাটা জ্ঞানমার্গের, কর্মমার্গের ও" ভক্তিমার্গের 
কার্ধাকে লক্ষ্য করিরাছে। অর্থাৎ পবিত্র মনা লোকের কার্য্য মধ্যে জ্ঞান মার্গ, 
উক্তি মার্গ ও কর্ম মার্গ নিবদ্ধ থাকা, তাহার যে কোন বিষয়কে আচরণ 
করিতে পবিত্র মনা লোকগরণ পূত বোধ করেন (রুচি বোধ করেন) 
তাহারই আচরণ করিবেন | “মনঃপৃতং সমাচরেচ এই বাকের 
এইরূপে অর্থ সহজেই বুঝা! যাইতে পারে। যেহেতু, নিম্নে প্রদিত 
[হবি যোগি বাজ্ঞবন্ক্য প্রভৃতি তন্বদণিগণ, অপবিত্র মনের শোধন প্রণালী 
বলিয়াছেন। অতএব, ব্যক্তি ভেদে, বা মনের অবস্থা ভেদে, মনকে দুই 
প্রকার বুঝিতে হইবে । মনের এই প্রকার দ্বিবিধ অবস্থাবোধ করিলেই 
'মনঃপৃতং সমাচরেৎ* এই বাক্যের প্রক্কতার্থ পুর্বোক্ত প্রকার হওয়াই 
পঙ্গত বোধ করিবেন। অর্থাৎ বৈধ বিধানে মন একই প্রকার উপযুক্ত 


নৃত্তন বিশৈষত্তে নিবেদম । ১৬] 


হয় না। সুতরাং মনের উপযুক্ততার তারতমো, জ্ঞান দার্গের, কর্ধ মার্গের, 
কিশা ভক্তি মার্গের মধ্যে যে বিষয়টা যাহার রুচিকর হয়, বাঁ যে বিষয়ে// 
বাহার অধিকার জন্মে, তাহার সেই বিষয়ের কার্য আচরণ করিতে হইবে । 
পরত্ব, "মন পবিত্রই ভউক, আর অপবিভ্রই হউক, অথবা মন সদা গবিত্রই 
নটে, উহার বিচার এ স্থলে আনাই অনাবশ্তক, এবং মন, যে বিষয়টা 
যখন পুত বোধ করে, ভাশীরই আঁচরণ করিবে” এই প্রকার অর্থ কৰা 
নিতান্তই অসঙ্গত। মনে বাঁখিতে হইবে যে, অপবিত্র মন, পবিত্র কাধ্য 
মাচরগ করিতে অসমর্থ, ও উৎসাহ হীন, “মক্ষিকা! ব্রণমিচ্ছন্তি মধূনীচ্ছন্তি 
নট পদা?” মক্ষিকা ব্রণই ভালবাসে, কদাচ রমরের প্রিয় মধুকে তালবাপে 
না। কেহ যদি গোবরের পোকাকে, পদের উপর বসাইয়া দেয়, তবে 
সে যাতনায় ছট্‌ ফট করিতে থাকে । আবার, তাহাকে গোবরের উপর 
মনিরা দিলে, দেখিবে সে সুস্থ হইয়া বেশ স্কুত্তি লাভ করিয়াছে । এই 
গ্রকার, অপবিত্র মনকে পবিত্র কার্যে নিয়োগ করিলে, সে যাতনায় 
অস্থির হইয়া উঠে। আুতরাং তর্কলিগ্য র ব্যাখ্যামতে “মনঃপৃতং সমাচরেৎগ 
এই বিধিটার অর্থ হইতে পারে না। তাহার প্রক্কতার্থে পবিত্র মনই 
লক্ষোর বিষ; যোগী যাজ্ঞবন্্য অপবিত্র মনকে লক্ষ করিয়া, তাহার নে 
প্রকার শোঁধন প্রণালী বলিঘাছেন, তাহা এইরূপ-_ 

“্মুজ্জলাভযাং স্মতং বাহাং মনঃশুদ্ধিস্তথান্তরম্‌। 

মনঃশুদ্ধিন্ত বিজয়া ধর্শেণাধ্যাত্ববিদ্ধয়া | 

অধ্যান্ বিষ্তা-ধনমশ্চ পিত্রাচার্ধোণ চানঘে 1৮ 

(যোগী যাজ্ঞব্ধ্য ) 


এই স্থলে আহিকতন্ব বলিতেছেন, 
$ “মুজ্জলাভযাং স্থৃতং বাহ্‌ং ভাবশুদ্বিমথীস্তরং 1 


আগার 


১৭] নৃতন ধিশেষক্থে নিবেদন 


অর্থ-_হে অনঘে! হে গার্সি! (গর্ নন্দিনি) মৃত্তিকা ও জল 
দ্বারা শুদ্ধিকে, বাহ্ শুদ্ধি ও মনঃ শুদ্ধিকে আত্যন্তর শুদ্ধি কহে।, অধ্যাত্ম 
বিষ্কা ও ধর্শা দ্বারা মনঃশুদ্ধি হয় জানিবে। এবং ধর্ম ও অধ্যাতম বিস্তা 


, পিশ্্াচার্য্য দ্বারা সিদ্ধ হয়। (অধ্যাত্ম বিষ্তা অর্থে_-আত্ম বিষয়ক বিদ্া)__ 
- 'যাহাকে পরাবিষ্তা বা ব্রহ্মবিষ্তা বলে। 'পিত্রাচার্যেণ অর্থে,-_আচার্য্যত্ব + 


গুণযুক্ত পিতা' দ্বারা ; পুত্রের সংস্কার কার্য্যে বা আত্মোন্নতি কার্ষ্য, পিতাই 
মুখ্যাধিকারী হেতু “পিত্রাচা্যেণ” বলা হইয়াছে। ) যাক্ঞবন্ধা 
উপযুক্তি বাক্য অপবিত্র মনকে লক্ষ্য করিয়! বলিয়াছেন, আর, অপরাপর : 
জ্ঞানিগণ “মনঃপৃতং সমাচরেত” ইত্যাদি বাক্য নিষ্কাম কর্মমার্গের, 
ভক্তিমার্গের ও জ্ঞানমার্গের একতমে প্রবর্তেচ্ছুক পবিত্র মনকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। স্থতরাং তর্কলিগ্র কথিত প্রমাণ 
দ্বারা 'ও এই যাজ্ঞবন্কা এবং আহিকতত্বের প্রমাণ দ্বারা, ব্যক্তি 
ভেদে বা মনের অবস্থা ভেদে, কোন কোন মন পবিত্র, কোন কোন মন 
অপবিত্র প্রতিপন্ন হইতেছে । এবং যাজ্ঞবন্ক্যের উক্তি অপবিত্র মনকে 
লক্ষ্য করিয়া, আর “্মনংপৃতং সমাচরে” এইটী পবিত্র মনকে লক্ষ্য 
করিরা বলা হইয়াছে এইরূপ বোধগম্য হয়। 

তর্কেচ্ছু বলিয়াছেন, মনঃশ্ুদ্ধির জন্য উপদেশপূর্ণ কোন পুস্তক রচনা 
করা অনাব্ট্যক। আমরা বলি, এইরূপ উত্তি অলীক, যাজ্ঞব্ক্ প্রভৃতি 





1 ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন | 
“আচারে শীসয়েদ্‌ যস্ত ন আচারধ্য উদীরিতঃ । 
শাসনে স্থির বৃত্তিশ্চ শিষ্যঃ সপ্তিরুদাহতঃ।” 

অতগ্রব সদাচার দ্বারা বিষয়ে ঘে শামন শক্তি তাহার নাম আচাধাত্ব। 


শা 
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. প্রভৃতির বিশেষত্ব লইয়া লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । আমি কেবল, 
তাহারই বর্ণনা যথেষ্ট মনে করি নাই। আমি এই গ্রন্থে উপাসনা কার্য্ের : 
পুর্বে, আপন আপন বর্ণোচিত আচারে প্রবর্তিত হইয়া উপাসনার সঙ্গে 
সঙ্গে মনের শোধন করিতে তাহার প্রণালী লিখিয়াছি। বেহেতু আপন 
আপন বর্ণাচারের সহিত মনের শোধন না! করিলে, সেই সেই উপাসনা কার্ধ্য 
প্ররুতরূপে অনুষ্ঠানের সামর্থ্য জন্মে না ও তাহা৷ ফলোনুখ হইতেপারে না। 
বর্ণাচার ধর্মের গোড়া । 
কেটো নাঁগো, ঘাবে মারা ॥ 
উহা মহর্ষি মন ও পূর্বোক্ত মহর্ষি যোগি যাঁজ্ঞবন্ক্য ও মহধি হারীত প্রভৃতির - 
বগনে অন্যত্র সপ্রমাণ হইয়াছে । পুজাপাদ মহর্ষি দ্ৈপায়ন বলেন ;-_ 
(৩১৯) 
মন এব মনুষ্যাণাং কার্ণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ | 
বন্ধস্ত বিষয়াসঙগিমুক্তে নির্ব্িষয়ং তথা ॥ 
( ইতি বিছু পুরাণে) 
অর্থ-_মনই মন্ুষের বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ। মন বিষয়াসক্ত 
হইলে বন্ধনের কারণ হয়, আর সেই মনই বিষয় বাসনা বিহীন হইলে,& 
মুক্তির কারণ হয়। এই বিষয় শঙ্করাচার্যয প্রণীত মণিরত্মমালা যাহ! 
বলেন, তাহার সারার্থ এই প্রকার। | | 
(. ৩২) 
শক্র কার! ? দেহগত ইন্দ্রিয় নিচয়। 
মিত্র কারা ? তাহারাই বশে যদি রয় ॥ 
পাপ কাহাকে বলে? মনের নীচতা। 
, মহাতীর্ঘ? গুরো! চিত্ত পবিভ্রতা। | 





ই নি ভারি মনের শ্রেষ্ঠত্ব রী 
ভগবান্‌ কহিয়াছেন “ইন্দ্িয়ানাং মনশ্চাশ্মি”। এবং অপর তত্বদর্শীরা 
১৪ “মনশ্চৈকাদশেন্দ্িয় অতএব যিনি একাদশ ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয় মধ্যে 
. শ্রেষ্ট, তিনি মন। এবং তীহার শোধন করা প্রয়োজন । মনের শোধন, 
না হইলে ব্রন্মোপাসনাই বল, আর, কালী, ছর্গা বা হরি, হরের উপাসনাই 
বল, সকল উপাসনাই নিশ্ষল হয়। $এই বিষগ্নটা আর অধিক করিয়। 
বলার প্রয়োজন করে না। এবং মনের শুদ্ধি সম্পাদন হইলে, সেই সেই, 
উপাসন। কার্ধ্য যে, মনঃ স্বয়ং প্রবর্তিত হইয়া করিবে, তাহাও অধিক 
করিয়া বলার প্রশ্নোজন নাই। অতএব €তামার উপাসনা করিতে 
আকাজ্ষা থাকিলে, আদৌ মনেরই শোধন করা প্রয়োজন দুষ্ট হইতেছে । , 
এইজন্য, এই গ্রন্থের সর্বত্র এই বিশেষত্বের প্রতি ও বর্ণাচারের প্রতি হৃক্্ 
লক্ষ্য রাখিয়া, গ্রন্থের যাবতীয় অধ্যায়ের নামান্ুরপ বিষয়গুলির 
বর্ণনা করিয়াছি। অতএব, এই গ্রন্থে আপন আপন বর্ণোচিত 
আচারে থাকিয়া উপাসনা কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে মনের শোধন প্রণালীর বে 


উপদেশ করা৷ হইয়াছে, তাহা এই “মনঃশুদ্ধি” গ্রন্থের বিশেষত্ব বলিতে 
হইবে । 
তৎপর এই নিবেদনের উপসংহার স্থলে, আর একটী কথা এইযে,__. 


কেহ যেন বৃদ্ধকালকে বন্দর কর্খের সময় মনে না করেন। এই বিষয়ে 
রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় বলিতেন, “সংসার বুদ্ধি না আসিতে, ধর্মরাজ্যে 
চলিয়া যাইবে” তিনি আরও বলিতেন, “কীচামাটি বই পোড়া মাটি 
গঠন চলে না” তাহার ভাব,--বিষয় বুদ্ধি অনলে, হৃদয় পোড়িয়া গেলে, 
05058 বে প্রকার পোড়া মাটিদ্বায়া গঠন চলে না, 

কী অনল, হৃদয় দগ্ধ হইলে, তাহাকে ধর্মাভাবে 


সি, 2525০ 
পট4শ ১০৫৫). 
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সেইজন্ত ভীগ্মদেবও যুধিঠিরকে বলিয়াছিলেন, "ঘুক্তি মিচ্ছতি চেত্তাত 
বিষয়ং বিষবন্তাজ ।” যেহেতু বিষয় বুদ্ধি ধর্মের সরল পথকে, হয় কণ্টকাকীর্ণ/ 
নয় বঞ্চনাপুর্ণ বাগাড়ম্বর মনে করে। বিষয়িগণকে প্রকৃত ধর্মের 
উপদেশ দিতে গেলে, বিষয়ের দুইটা সহচর বিষয়ির পৃষ্ঠ পাষক হইয়া 
। দ্ায়মান হয়। সেই ঢুইটির মধ্যে একটার নাম কুতর্ক, অপরটার নাম 
অবিশ্বাস। সুতরাং তাহাদিগে্ ধারণার প্রতিকূলে শান্ত্ই বল, আর 
বিজ্ঞানই বল, কিছুই কাধ্যকর হইয়া উঠেনা। অতএব, বিষয় বুদ্ধি 
না আমিতে ধন্থার্জনের জন্ প্রস্তুত হইবে। এইস্থলে প্রাচীন খষিরা 
বলেন, "যুবৈব ধন্মমাচরেং” অর্থ, যুবা থাকিতেই ধর্মাচরণ করিতে প্রবর্তিত 
_ হুইবে। কিছু পূর্বকালে যুবকের মধ্যে বিষয় বুদ্ধি আসিত না। এখন 
যদিও অনেক স্থলে বাল্যাবস্থায়ও বিষয় বুদ্ধি আসে, তথাপি সে বুদ্ধি 
তরল; সহজেই চলিয়া যাইতে পারে। যাহারা বাল্যাবস্থায় ধর্ম কন্মে 
.. বলত হয়, তাহারা সৌভাগ্যবান্‌ ও ভবিষব্দর্শা। “এই স্থলে ময়মনসিংহের 
 শ্রীমত পূর্ণানদ স্বামী বলেন, "শ্বাকো্ মগকুব্বাত পূর্াহথে চাপরারিকম। 
নহিপ্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ রুতমস্ত নবা কৃতম্‌।” অর্থ, আগামী কলোর কাধ্য 
অগ্ভ ও আপরাহ্রিক কার্ধ্য পুর্ববাঞ্ছে করিবে। যেহেতু, মৃত্যু প্রতীক্ষা করে 
না যে, ইহার এই কাধ্য এখনও কৃত হয় নাই। পরস্ত, এখনকার 
স্বামিগণ বলেন,_ 
(৩৩) র 
৬ এই মর্ত্য ভূমিও বৈজয়ন্ত ধাম। যেহেতু, উহা সপ্ত স্বর্গের অন্তর্গত ; 
. কাজেই, উহ পিশাচের ক্রীড়া ভূমি নহে। স্থৃতরাং এইভূমি দেবগণেরই 
ভোগায়তন বটে। এই কথার ভাব এই প্রকার, দশবিধ যম, দশবিধ 
নিয়ম, আসন, প্রীপায়াম, প্রত্যাহার, ও ধ্যান ধারী প্রভৃতি মানবের 
খন আয়ত্ত হইয়া আত্মপ্রসার হইবে, তখন মানব ইচ্ছা” করিলে, 
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ভোগের অধিকার লাভ করিতে পারে। এই অবস্থার পক্ষে, শাস্ত্র 
উদ “ভোগো মোক্ষপ্রদায়ক£” ইহাই বীরাবস্থা, ত্রই নির্লিপ্ত 
. বস্থা হইতে বীরাচারের সাধন আরন্ত হইয়া থাকে। অথবা! এই 
. মবস্থা হইতে প্ররূত গৃহসথশ্রমেও যাইতে পারে। বৈদিকগণ এই 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, সমাবর্তন করতঃ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। 
আর যাহার! কুকুর প্রকৃতি লইয়া মেই দেবভোগ্য হরিঃ (দ্বৃত) 
ভোজন করে, অর্থাৎ আত্ম প্রসার না হইতে “ভোগ মোক্ষ প্রদীয়কঃ” 
বলিয়া ভোগ আরম্ত করে, তাহাদিগের দেই ভোগের পরিণাম বড়ই 
মন্দ। অতএব, মানব দেব * হইয়া, (পূর্ণ সংযমী হইয়া) ন্ষয় ভোগ 
কুরিবে। তাহা হইলে বিষয়ে পদ্ম পত্রস্থ জলের গ্যার নিষ্লিপ্ত থাকিতে 
পারে। নচেৎ জলে নিক্ষিপ্ত শিলার ন্যায় নিমজ্জিত হয়। অতএব 
পূর্ণ মত্যমী হইয়| বিষয় ভোগ করিবে। তাহাতে বিষয় তাহাকে বন্ধন 
করিতে পারে না। এই অবস্থায় বিষয় ভোগ করিলে, সর্বদা আত্মপতনাশঙ্কা 
জাগ্রত থাকে । কাজেই রল, বীর্ধ্য, অটুট রাখিতে চেষ্টা থাকে। স্বতঃই, 
হৃদয় প্রশস্ত রাখিতে চেষ্টা থাকে। এই অবস্থাগত লোকেরা, জানে 

 সুস্্র দেহের ভোগ সময় অপেক্ষা স্থূল দেহের ভোগ সময় চৌরাশি লক্ষ 
গুণে কম। সুতরাং তাহার! অল্পকাল স্থায়ি স্থল দেহের ভোগ সাধন 
জন্য, অন্ত অধিককাল স্থায়ি সুক্মদেহের পীড়াকর কাধ্যানুষ্ঠান করে না। 
আর, দেবনা হইয়া বিষয় ভোগ করিতে গেলে, কুকুরের দ্বতান্ন ভোগের ত্যানব 
হাতে হাতে কুফল ফলিয়া যায়। রোগে শোকে জড়িত হইয়া পড়ে; অধিক" 
কি, মানুষ পণ হইতেও অধিকতর পশুত্বে পরিণত হয়। অতএবধর্মাবিতমহাত্মা- 
গণের উপদেশ এবং পূর্ববাচর্াগণের ব্যবহার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে 
ংসার বুদ্ধি আসিবার পূর্বে নিজকে ধর্ম্তীবে গঠন কর! আবগ্তক। এবং 


উৎসর্গপত্র । | ২৪ 


পুর পৌত্রাদি দিগকেও ধর্ম্ভাবে গঠন করিয়! লওয়া প্রয়োজন । এইরূপে 
পরিবারবর্গ গঠন করা আবশ্তক। এবং দিজে পূর্ণ সংঘমী হইয়া দারগ্রহণ 
করতঃ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করা প্র্নোজন। এই প্রকার গৃহস্থাশ্রয়ের 
. প্রবেশপ্রণালী বর্তমানে রহিত হওয়ায় সুংমার এত বিষবৎ হইয়া উঠিয়াছে। 
অতএব বুদ্ধকাল ধর্ম সাধনের সমক্ন নহে, বরং অনেক স্থলে বুদ্ধ সময়ে 
বিষয় বৃদ্ধি অধিকতর দৃঢ় হইয়া উঠে। স্থৃতরাং প্রাচীন মহর্ধিগণের 
উপদেশানুসারে “যুবৈব ধর্মমমাচরেৎ”। 


/ 


৯৯ 


(গ্রন্থকার ) 
(৩৬) 
( ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা | ) 
শক্তিং শরীরে হৃদয়ে চ ভক্তিং 
তব প্রিয্বং সাধরিতুং প্রষচ্ছ। 
জ্ঞানং চ মহাং জগদীশ দেহি 
কত্যে যথা মে ন ভবেত প্রমাদঃ ॥ 
(৩৭) 


উৎসর্থপত্র । 
যে আমার আমি যার ইহপরলোকে | 
ূ প্রদত্ত হইল গ্রন্থ তাকে মনঃস্থৃথে ॥ 
.. প্রশ্ন-_কাহাকে দেওয়া হইল-সেকে? কথাটা হুম্পষ্ট। বুঝ। 
গেল না। | | 





* দেবো তৃতা যজেপেবমিত্যুপক্রমে আহ। খুণ্ণারামৈ স্থাধ্যানৈস্ক সৈর্দেব 
শরীরতঃ ! 
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উত্তর-_প্রবন্ধ কুম্ুমচয়.. যাহার উদ্যানে +। 
করিয়াছি আহরণ বাহার প্রেরণে $॥ 
তাহারি অভয় পদে অঞ্জলি পুস্তিকা । 
টু সম্প্রদান হল ওগো স্মরিয়ে অদ্থিকা ॥ 
প্রশ্ন-__বাহার বস্ত তাহাকে দিলে কিরূপে দান সিদ্ধ হইবে? 
উন্তর__গঙ্গাজলে করি স্নান সেই গঙ্গাজলে। 
গঙ্গাপূজা হয় যথা বেদবিধিমূলে ॥ 
| & € গ্রন্থকার ) 
উপক্রমাঁণকা। 
(৩৮) 
বঙ্গের কোন সিদ্ধ বংশের এক ত্রাঙ্গণ, কোন প্রলোভনে পতিত 
হইয়া, সর্বস্বান্ত হন। তাহার সংসারে মাতৃন্নেহ মাত্র সম্বল ছিল, কাল 
(মৃত্যু) তাহাকে ও গ্রাস করিল। তাহাতে ব্রাহ্মণ একেবারে নিরাশ্রয় 
হইয়া অধিকতর সন্তপ্ত হইলেন। তখন তিনি দেহকে ভারাবহ বোধ 
করিয়া, আত্মহতা করিতে কৃতনিশ্চর হন এবং তছুপষোগি 
বিজনস্থা এক আ্রোতশ্বিনীর তটবর্তী হইয়া, আত্মকাহিনী চিন্তা করেন। 
চিন্তা করিতে করিতে, তাহার মনে পড়িল, আমাকে মাতৃগর্তে গঠন 
করিয়াছিল কে? গর্ত সঙ্কট হইতে ভূমিষ্ঠ হইলাম কিরূপে? জীবন 
কোথা হইতে আদিল, সেই বস্তটাই বাকি? এই যে, জীবনপাত 


করিতেছি, তাহারই বা পরিণাম কি? এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি 
হি 

যে ভগবানের বিশ্বরূপ উদ্যানে । ূ 

। ধে ভগবানের সব্ব নিয়ন্ত্রী শক্তির প্রেরথে। 


উপক্রমণিকা। ২৬ 
| (৩৯) 
কোথা রে সে জন, জানে কোন জন,/ ৃ রি 
যেজন স্থজন পালন করে-_ রি 
নিকটে কি দূরে, ঘরে কি রাহিরে 
সহরে কি লে রে? বিহরে পাহাড়ে-_ 
আকাশে কি রয়, বাযুতে কি বঙ়্, 
অনলে কি জলে, মাটিতে কিরে ?১। 
গভীর তামস ঘটায় তরঙ্গিনীর উভয়কুল সমাচ্ছন্ন; প্রকৃতি নিস্তব্ধা, রাত্রি 
দ্বিপ্রহর অতীত; অনতিদূরে শ্রশীনে এক মঠ ছিল, তাহাতে এক 
সাধু হিত ছিলেন। তীহার কর্ণে, সেই অমৃতধারা প্রবেশ করিল। 
সাধু গীতমাধুরী বোধমাত্র চঞ্চল হইলেন এবং বাহিরে আসিলেন। 
কোথা হইতে সেই মধুর ধ্বনি আসিতেছিল, উহা কে করিল, 
সাধু এইরূপ ভাবিয়া অস্থির হইলেন এবং কিরূপে তাহাকে লাভ 
করিবেন, তাহারই ভাবনা ভাবিতে সাধু তরঙ্গাপ্িত গভীর চিন্তাসলিলে 


নিক্ষিপ্ত হইলে, আবার সেই মধুরধ্বনি হইতে লাগিল। তাহা এই 
প্রকার 


গির্জায়, কি মস্জিদে, মঠে মন্ত্র বাদে, 1 
কোরাণে, পুরাণে, বাইবেলে কিরে 
বেদে কি দর্শনে, কিন্বা পুণ্যস্থানে, 


জটা জুটে কিবা, ধরে কি স্থুরে 1 ২॥ ৰ 
সাধু, সেই কণ্স্বরের অনুবর্তী হইয়া, নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন এবং 
কহিলেন, তুমি কে? কিজন্য এুর্গম, ও আপদ স্কুল স্থানে এত 





1 মন্্ বাদ অর্ধে,- তত্ব প্রভৃত। £ ধর অর্থে-দেহ। $ নুর অর্থে-রোম বিশেষ। 
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রাত্রিতে উপস্থিত হইয়াছ? ক্রাঙ্মণ কীদিয়! উঠিল, ও কহিল,-_আমি 
ক হতভাগা ব্রাহ্ণ__আমি আত্মহত্যার জন্য উপস্থিত; সাধু আশ্চর্য্যান্বিত 
যী কহিলেন, ব্রাহ্মণ হইয়া আত্মহত্যা! তুমি ধর্মাশাস্ত্র কখনও 
/পাঠ, কিন্বা তাহা শ্রবণও কর নাই? বিশেষতঃ আরুফকাল পূর্ণ না হইলে 
কেহ দেহপাত করিতে পারে না। তখন ব্রাহ্মণ একটী ছুরিকা 
প্রদর্শন করাইয়া কহিল, এই স্থৃতীক্ষ অস্ত্র কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে। 
সাধু কথাশ্রবণমাত্র বলপূর্বক সেই ছুরিকা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, 
বাবা! আত্মহত্যা মহাপাপ! এমন জনগহিতকার্যে তুমি কি হেতু 
কুতনিশ্চয় ইইয়াছ, তাহা! আমাকে আন্ুপুর্র্বিক বর্ণনা কর। বাবা! 
আমি তোমার কল্যাণসাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। ত্রাক্ষণ 
কহিল, আমি দীক্ষিত হওয়ার পর, মগ্পাঁন অভ্যাস করিয়া, সর্বস্বান্ত 
হইয়াছি। এখন আমাকে সকলেই দ্বণা করে। কেবল মাতৃক্সেহে 
জীবন ধারণ করিয়াছিলাম, সেই ্নেহময়ীও মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। 
সাধু কহিলেন, তবে তুমি' কোন সিদ্ধ বংশের সন্তান হইবে। সম্প্রতি 
জিজ্ঞান্ত যে, তোমার গুরুদেবের নাম কি? তিনি তোমাকে কি প্রকার 
উপদেশ করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ কহিল, তাহার নাম শ্রীমৎ ভবানীগ্রসাদ 
বেদান্তশান্ত্রী। তিনি আমাকে দীক্ষাকালে অভিষিক্ত করেন, এবং 
পঞ্চপর্ক্বে শুদ্ধীক্ৃত স্রাপান করিয়া, দেবগ্তচিভ্ে জপার্চনা 
করিতে অনুমতি করেন। পানের মাত্রা যাহা নির্দেশ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে আমি তৃপ্ত হইতে পারি নাই। সাধু কহিলেন, তোমার গুরুদেব 
আমার পূর্ব পরিচিত বটেন। এইক্ষণে তোমার নিকট তাহার নাম শুনিরা 
বুঝিলাম। তুমি তাহার নিয়ম লঙ্ঘম করিয়া, বিপদে পতিত হইয়াছ। 
 ব্রাঙ্গণ বিনীতভাবে কহিল, আমার গুরুদেব. সকলেরই পুজ্য ও তিনি 


উপক্রমণিকা । | ২৮] 
দয়ালু বটেন; আমি তীহার চক্ষের উপরই ছিলাম । কিন্তু তাহার নিয়ম 
লঙ্ঘন করিতে দেখিয়াও তিনি আমাকে কিছু বলেন নাই। সাধু 
কহিলেন, বলা বড় কঠিন বাবা! অনধিকারীকে বলা শাস্ত্রের ই 
নিষেধ। বলিতে বলিতে সাধুর বাক্যে জড়তা আসিল। তিনি মৌন: 
বলম্বন করিলেন। ক্ষণকাল পরেই শিহরিয়৷ উঠিলেন, রোমাবলী কণ্ট- 
কিত হইল, চক্ষু ুইটা অস্র বারিতে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি উর্ধে 
দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কিছুকাল রহিলেন। পরে ব্রাঙ্গণকে তৃষিতনেত্রে 
দর্শন করিলেন। দেখিতে দেখিতে সাধু এক তেজন্থিতাপূর্ণ ভঙ্গিতে, 
বিকট উদ্ভমে, উতম্ন বাহু প্রসারণ করিয়া ব্রাঙ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন 
এবং কহিলেন, বাবা! তুমি ভাগাবান্‌, ভগবান্‌ তোমাকে জানিয়াছেন। 
_ সেই জন্ত বিগত সন্ধার পর হইতে এই মঠে আসিয়াছিলাম। কেন যে, 
'আসিয়াছিলাম, কেন যে, মঠ দৃষ্টি মাত্র অতি রম্য বোধ হইয়াছিল, কেন 
যে, তোমার কষ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়াছিলাম, তখন তাহা জ্ঞাত হইতে 
পারি নাই। এই মুহূর্তে সেই সমস্ত কারণ অবগত হইতে পারিয়াছি। 
তবে এখন যাঁও বাবা! এখন পবিত্র হইয়াছ, হৃদযও উন্নত হইয়াছে 
তথাপি ভবানীপ্রসাদই, বিশেষরূপে তাহা প্রসারিত করিবেন। বাবা! 
তোমাকে উপরের উচ্চ প্রকোষ্ঠে লইতে প্রকৃতির ইচ্ছা হইয়াছে সেইজন্য 
আমাকে তাহার সোপানাবলীরূপে কল্পনা করিয়াছেন। সেই ইচ্ছাময়ী, 
(প্রক্কতি ) বড়ই রহস্তপূর্ণা, এবং কৃতি মতী-তুমি ক্রমে, তাহাকে এইরূপ 
জ্ঞাত হইতে পারিবে যে 
(78. ও 
প্রকৃতে ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কন্মাণি সর্বশঃ | 
অহস্কার বিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্ততে ॥ 
( ভগবদ্গীতা, তৃ, অ, ২৭ শ্লোকঃ) 
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, প্রন্কৃতির সত্ব, রজ ও তমোরূপ যে গুণএয় সেই গুণএয় কর্তৃক 
সর্ফপ্রকার কর্ম কুত হয়। তথাপি তাহা অনুভব না করিয়৷ অহঙ্কার বিসূঢ় 
জীব,*নিজকে যাবতীয় কর্মের কর্তা মনে করে। এখন যাও বাবা ! এ সকল 
কথা কাহাকেও প্রকাশ করিও না । জানিবে, প্রকাশে সিদ্ধি হানিঃন্তাৎ”।. 
বলিতে বলিতে সাধু গাত্রোথান করিয়া, নিম্নোক্ত গীত আলাপন করিতে 
করিতে, সেই অপরিচ্ছিন্ন তামস রাশিতে মিশিয়! গেলেন। 
€( গীত ) 
(৪১ ) 
পুতুল বাঁজির পুতুল আমরা, যেম্নি নাচায় তেমনি নাচি। 
যখন মারে তখন মরি, যখন বাঁচায় তখন বাচি॥ 
নাচি গায়ি তার তালে মানে, _.. ভাল মন্দ সেই জানে, 
তার যা" ভাল লাগে মনে, তাই ভাল নাই বাছাবাছি। ১ 
তারি জোরে যত জারি, কেউ বা? জিতি কেউ বা হারি, 
যা" করে তিন তারে* তারি, তারে তারে বাঁধা আছি। ২ 
যখন উঠায় তখন উঠি, বখন ছুটায় তখন ছুটি, 
ঠিক যেন তা"র পাশার গুটি, পাকায় পাকি কাঁচায় কাচি। ৩ 
এই গীত গায়িতে গায়িতে সাধু প্রস্থান করিলে, ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল চিত্র 
পৃত্তলিকার ন্যায়, স্থির হইয়া রহিলেন এবং তাহার সংজ্ঞা পরিশূন্ঠ দৃষ্টি, 
সাধুর গন্তব্য পথে পতিত রহিল। তৎপর সংজ্ঞা লাভ করিয়া, তিনি 
হর্ষ বিষাদে, অতি '্রিয়মাণ হইলেন। ক্রমে ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার 
পরিবর্তে, আত্মোন্নতির আকাজ্ষা বলবতী হইল। কিরূপে, প্রক্কতি- 
তত্ব লাভ করিবেন, তাহারই নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে, স্বীয় 


* তিন তাঁর অর্থে সত্ব, রজ, তমঃ, এই গুণত্রয়। (৪১) 
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গৃহাভিমুখে পদ সঞ্চালন করিয়া শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। 
এদিকে তীঁহার সেই স্থৃথ শর্করী প্রভাতা হইয়া, তাহার মাতার অশোচান্ত' 
রুত্যের নিরূপিত সময়কে সমাগত করিল। সকলে শ্রাদ্ধের আয্ো্দন 
করিলেন, তথাপি ব্রাহ্মণ গাত্রোথান করিলেন না । তিনি এখনও নয্যায় 
শারিত; প্রতিবাসিগণ, তীহার নিদ্রা ভগ জন্য, সমাগত হইয়! দেখিলেন, 
তাহার চক্ষু উন্মীলিত ; কিন্তু পলক পরিশূন্ত ; তাহা দ্বার! তাহাকে 
শোকাভিভূত বুঝিয়া, সংসারের অনিত্যতা ও পুত্রের কর্তব্যতা প্রভৃতি, 
নানাপ্রকার উপদেশ করিলেন এবং উপদেশানন্তর সত্বর সুন্নাত হইয়া, 
উপস্থিত শ্রাদ্ধ কার্যে প্রবস্তিত হইতে যত্ব প্রকাশ করিলেন। কিন্ত ব্রাহ্মণ 
পূর্ববৎ নিশ্টে্টই রহিলেন। এবং কাহারও কোন কথার উত্তর দান 
করিলেন না। গ্রামবাঁসিগণ এইরূপ অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার তাহার! ক্রমে ত্রাঙ্গ- 
ণের শব্যাগৃহ জনতায় পরিপূর্ণ করিল। এবং তাহাকে কেহ জ্ঞানহীন, কেহ 
রোগগ্রস্ত ও কেহ কেহ আলম্তপুর্ণ ও অকর্তব্যপরায়ণ প্রভৃতি, নানা প্রকার 
তিরস্কার করিতে লাগিল। তথাপি ব্রাহ্মণ নির্বাক ও নিরুদ্ধম রহিলেন। 
এই সংবাদ ভবানীপ্রসাদ জ্ঞাত হইয়। তিনি সত্বর শিষ্যের নিকটবর্তী 
হইলেন এবং শিষ্যকে শোকসাগর হইতে উদ্ধুতকরণাস্তর, শ্রাদ্ধকার্ধ্যে 
প্রবর্তিত করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। 


মৃতন বিশেষত্ব 


স্মলভত্ঙভ্িভ |* 
চি বা 
সরল কর্মুযোগ। 
এই চিন্ত বিকাশক গ্রন্থের “মৃত্যু অনিবার্ধ্য” নামক 
প্রথম অধ্যায়ে 
“বন্ধু বিয়োগে উপদেশ” 


গুরু বস! অজ্জুন যেমন সম্মুখ সংগ্রামে নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিলেন, 
তেমনি, তোমার মাতার অশোচান্ত দ্বিতীয় দিনে তোমাকে নিশ্টেষ্ট 
দেখিতেছি। হযাহাদিগের মূন সংযত বা শুদ্ধ নহে, তাহাদিগের এই প্রকার! 
অকর্তব্যে কর্তব্য বোধ হইয়া থাকে । অতএব, তোমার এই প্রকার 
অশুদ্ধ মনের শোধন করিয়া তোমাকে এখনই কম্মনযোগে প্রবেশ করাইতে 
ইইবে। বৎস! তুমি জান, তোমার গর্ভধারিণীর অদ্য আগ্চশ্রাদধ ; শ্রদ্ধার 


সহিত অন্নাদি প্রদান কে বে শ্রাদ্ধ কহে, তাহা! তুমি বিলক্ষণ অবগত 
আছ। 


তবে কি জন্য এই রী কর্তব্যে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ না? 
তুমি নিরর্থক মাতৃশোকে অধীর হইলে তোমার অনুষ্ে্ন অদ্য তাহার 
ওর্দদৈহিককাধ্য ক্রিরূপে নির্বাহিত হইবে? তোমার বালক স্ুলত 
বুদ্ধিতারল্য অনেক দিন হইল অপদারিত হইয়াছে। এখন তুমি ধীর 
সহিষ্ক ও কর্তব্যপরায়ণ হইয়াছ। তথাপি জন্মৃত্যু্কুল সংসারের 
জটিলতা ভেদ. করিয়া উঠিতে পার নাই কেন? 


* মনের বা রি হয় যে উপদেশ দ্বারা নেই সির স্থ। 
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দেখ, তোমাদের অলক্ষ্যে অতি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পকাল” নামে 
এক অমূর্ভ পুরুষ বর্তমান আছেন। তাহার আবর্তনে, স্ুষ্টবস্ত মাত্রই 
চণীকৃত হইয়া যায়। তাহার বল অতি অনিবার্য; সেই মহাপুরুষের 
মহাশক্তিতে যথাসময়ে, দেহাদি যাবতীয় নশ্বর বস্তু, বিনষ্ট হয়! 
এই যে, গব্বিত গিরিশূঙ্গ গগন ভেদ করিয়া উখিত হইতেছে, একদিন 
এই কালের করাল দত্ত সংঘর্ষণে, তাহাকে ধরাশায়ী হইতে হইবে । এই 
যে, অতলম্পর্শা তরঙ্গিনী রঙ্গে নৃত্য করিয়া সাগর সঙ্গমে প্রবাহিত 
হইতেছে, একদিন অগন্ত্য করতলগত সমুদ্রের ন্যায় এই “কাল' তাহাকে 
সমুদ্রের সহিত সংশোধিত করিনে। মহাগ্রলয়সময়ে ক্ষিত্যাদি* বস্তকে 
ও এই “কাল' গ্রাস করিয়া থাকেন। খধিরা তাহার এই প্রকার বর্ণনা 
করিয়াছেন__. ্ 
(৪৩) 
মহী বিলীয়তে তোয়ে তোং বিলীয়তেই নলে। 
অগ্ির্কিলীয়তে বায় বায়ু বাকাশকে তথা । 
পঞ্চ তত্বে ভবে স্থষ্টি তথা তত্বে বিলীয়তে ॥ 
( ইতি রুদ্রয্ামলে । ) 


মহাপ্রলয় সময়ে সমস্ত পৃথিবী জলে লীন হয়। এবং জল তেজে, 
( অগ্রিতে ) তেজঃ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, লীন হয়। বৎস! তুমি 
শা্্ার্থ গ্রহণ ন! করিলেও স্বচক্ষে দেখিয়াছ. যে, যাহীরা বল-গর্ষিত হইয়া, 
এই সসাগরা ধরা কম্পিত করিতে পারিয়াছিল, তাহারা একদিন মৃত্যুর 
নিকটে অতি দীন ও অতি নিরাশ্রয় হইয়া, স্বজন বান্ধবের প্রতি তৃষিত 
নেত্র চাহিতে চাহিতে চলিয়া গিয়াছেন। | 


* ক্ষিতাগদি অর্থ,-ক্ষিতি, অপ, তেজ? মরুৎ, ব্যোম। 
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অতএব, মৃত্যুর মিকট ফ্ষাহারও শৌর্যা, ত্বীর্্য, কিছুই থাকে না। 
অনুরোধ ও থাকে না, বল সামর্থ্য থাকে না, তাহা বুঝিয়াছ। তোমরা! 
ধদি তাহার অনুগ্রহ লাতের জন্ত প্রতি মুহূর্তে “মায় ধন্ধ্রাজায়” ইত্যাদি 
মন্বদ্ধারা সহত্রবার করিয়া তর্পণ কর, অথবা সাম, ষজু, খক্‌ ও 
অথর্ব বেদীয় স্তোত্র সকল পিতামহের স্তায় (ক্রন্ধার স্তায়) অনবরত 
চতুম্মখে পাঠ কর, তথাপি মৃত্যুকীল সমাগত হইলে কিছুতেই পরিত্রাণ 
পাইবে না। যখন সেই নিশ্চিত সময় উপস্থিত হইবে, তখন আর 
কিছুতেই প্রতিকার লাভ করিতে পারিবে না। তুমি করিবে করিবে 
বলিয়! যাহা চিন্তা করিতেছ, সেই কাল প্রাপ্ত হইলে আর তোমার তাহা 
করা হইবে না। অতএব_- 

(৪৫) 
্বঃকার্য্যমদ্ধ কুবর্বাত পূর্ধাহে চাপরাহিকং। 
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমন্ত নবা কৃতম্॥ 
( ময়মনসিংহের পূর্ণানন্ন স্বামী )। 

অর্থ--“আগামী "দিবসের কার্ধ্য অগ্ত ও আপরাহিক কার্ধ্য পূর্বাহ্ন 
করিবে। যেহেতু মৃত্যু অপেক্ষা করে নাযে ইহার এই কার্য এখনও 
করা হয় নাই।” পুজ্যপাদ ও যথার্থনামা, ময়মনমিংহের পরমহংস পূর্ণাননদ 
স্বামীর এই আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া কার্য কর। যেহেতু মৃত্যু 
অনিবাধধ্য ; সেই সর্ব-সংহারক, এই নিখিল ব্রঙ্গাগুগত দেহীর দেহাঁদিকে 
বিনষ্ট করিয়া! থাঁকৈন (বা অবস্থান্তরিত করেন)। তিনি, কেবল 
তোমরা মন্ত্যবাসিগণেরই জীবন গ্রহণ করেন, এইরূপ নহে। তীহার 
অলৌকিক নিরমে, যে দিন যাহার আমুহসঙ্্যা শেষ হইবে, সেই দিন 
কাহারও শরীর রক্ষা করিতে কোন প্রতিবিধান নাই। নিধন কাল 
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উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বাধু, অথবা লোকশ্রেঠ পিতামহ 
(ব্রহ্মা ) হউন না কেন, কাহারও স্বীয় দেহ রক্ষা করিতে কোন উপায় 
থাকে না। কত পিতামহ 1 যে, কতবার এই কালের ( সর্ধ-সংহারকের) 
_ করালদস্তে চূর্ণাকুত হইয়াছেন তাহার সঙ্ঘ্যা করা বায় না! এই কাল, 
প্রতিকল্পে চতুর্দশ ইন্্রকে, ও চতুর্দশ মন্ুকে গ্রাস করেন। (নিজকে 
বিষ্ু-সংহিতার, চণ্ডীর ও ব্রহ্গবৈবর্ত পুরাণের সম্মিলিত উক্তির 
টিগ্ননীটা পাঠ কর ) এই সদাগতিশীল নিরালম্ব কালে কাহাকেও চিরস্থায়ী 
দেখা যায় না। অতএব, মনুষ্য বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে? 
প্রাকৃতিক প্রলয়ে টিগ্রনী। 
+ যছুত্তরায়ণম্‌, তদহর্দেবানাম্‌, দক্ষিণায়নম্‌ রাত্রি সম্বৎসরোহহোরাত্রঃ তথ 
ংশতা মাস$, মীনাদ্বীদশ বর্ধম্‌, দ্বাদশবর্ধ শতানি দিব্যানি কলিযুগম্‌, দ্বিগুণানি দ্াপরঙ্‌, 
তরিগুণাঁনি ত্রেতা, চতুপ্তণ।নি কৃতযুগম্‌, দ্বাদশবর্ষ সহস্্াণি দিব্যানি চতুযুম্‌ চতুযু'গাণা 
মেকসপ্ততিঃ মন্বস্তরম্‌, চতুযুগসহস্রঞ্চ কল্পঃ সচ পিতামহস্তাহঃ তাবতী চান্ত রাত্রি: 
এবংবিধেনাহোরীত্রেণ, মীসবর্গণনার়া ব্রহ্গণঃশতবধমারুঃ ইতি বিষুসংহিতায়াং 
বিংশোধ্যায়ঃ। এই বিষুসংহিতাঁর, চণ্ডীর ও ব্রহ্মবৈবর্তের অর্থ একত্র মিলাইয়া (এক- 
বাক্যতায়) প্রলয়ের ভেশীবিভাগ নিয়ে পয়ার প্রবন্ধ প্রদত্ত হইল-_. * 


ষট্পল পত্র এক করিবে সুধীর । 
চত্রঙ্ুলী তার করিবে গভীর ॥ 
সর্ষপ প্রমাণ ছিদ্র _ করিবেক তলে। 
তাহার পরেতে তারে  ভাসাইবে জলে ॥ 
সেই পাত্র জলমগ্ন হইবে ধিখন। 
সেই কাল মাত্র এক দণ্ড নিরূপণ ॥ 
অষ্ট দণ্ড পরিমীণে . . হয় একযাম। 


অষ্ট ষামে এক দিন শুন গুণধাম ।॥ 


পঞ্চদশ বাসরেতে, 
পক্ষদ্য়ে এক মাস 
দ্বাদশ মাসেতে এক 
নর মানে বর্ষ ইহা 
পক্ষদ্বয়ে পিতৃগণের 
কষে দিব! শুর রাত্রি 
দেবতার একদিনে 
বিশেষ করিয়া বলি 
উত্তরায়ণে দিব 
 দক্ষিণায়নে রাত্রি 
অতঃপর নর মানে 
যুগ সংখ্যা নিরূপণ 
তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ 
চারি যুগে এই মান 
সত্য যুগের মান 
সপ্তদশ লক্ষ অষ্ট 
বার লক্ষ ছাগ্লান্ন 
'ত্রেতাধুগ্ন সঙ্যা এই 
অষ্ট লক্ষ চৌষট্ট 
দ্বাপরের এই মাঁন 
. কলিধুগ পরিমাণ . 
বর্ষ সঙ্খা৷ চারি লক্ষ 
সপ্তবার তিথি আর 
আবন্তিত বর্ষ মাস 
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এফ পক্ষ হয়। .. 


শান্ত্রমতে কয় ॥ 
বর্ষ পরিমাণ। 
জান মতিমান্‌ ॥ 
অহোরাত্র হয়। 


 শান্ত্রমতে কয় ॥ 


নরের বৎসর । 
শুন নরবর ॥ 
শুন গুণধাম। 
শাস্ত্রের গ্রমাণ ॥ 
ধরিয়া বৎসর । 
শুন দণ্ডধর ॥ 
হাজার বৎসর । 
মানব ঈশ্বর ॥ 
রাজার কুমার । 


বিংশতি হাজার ॥ 


সহ বংসর। 
তৎপর দ্বাপর ॥ 
হাজার বসর। 
জান নরবর ॥ 
ভূপের কুমার । 


_ বত্রিশ হাজার ॥ 


যেন রবি শশী। 
যেন দিবানিশি ॥ 


 অনঃজদ্ধি। 


ভ্রমিছেন খতু আর 
সদাকারে চারি যুগ 
চারি যুগ ধরি এক 
একাত্তরি অঙ্ক সঙ্যার 
স্থিতহন দেবরাজ 


_ মনথুর পতনে ইন্্ 


চতুর্দশ মগ আর 
নিপাতনে দিবা এক 
দিবা কাল যত তার 
নিদ্র। যান রাত্রি কালে 
ব্রহ্মার সেই দিবান্তের 


“চত্তীতে সেই দিবাস্তকে 
 অঙ্কর্ষণ মুখোখিত 


ব্রন্মলোক,অধঃস্থান 
কাল রাত্রি অবসানে 
প্রভাতে উঠিয়া বরহ্ধা 
ছ্যুলোক ভূলোক আদি 
প্রতি প্রভাতে ব্রহ্গা 
ত্রিংশৎ কল্পেতে মাস 
মার্কণের আযুঃতার 
তেমন দ্বাদশ মাসে 
পঞ্চাশৎ বর্ষে পুনঃ 
মোহে অভিভূত ্ঙ্গা 
মোহ রাত্রি তার নাম 


অয়ন যেমন । 


তেমন ভ্রমণ ॥ 
করিলে গণন। 
. মনু একজন ॥ 
মন্থুর সমান । 
হয়েন শয়ান ॥ 
ইন্্র চতুর্দশ । 
ব্রহ্মার বয়স ॥ 


রাত্রি কাল তত। 


মোহে অতিভূত। 
কল্পনাম হয়। 
কাল রাত্রি কয়। 
অনল তখন । 
করেন দহন ॥ 
দগ্ধ যত স্থান। 


করেন নির্মাণ ॥ , 


কত রসাতল। 
স্থজেন সকল ॥ 
ব্রঙ্গার নির্ণয়। 
সাত কল্প হয় ॥ 
ব্রহ্মার বৎসর 
প্রলয় প্রথর ॥ 
করেন শয়ন। 


 'মার্কঙেয় কন ॥ 


নী রর 
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প্রলয়ের কথা এই 
কহি শুন দৈনন্দিন 
পুনঃ প্রভাতে ব্রঙ্গা 
এক শত বর্ষ আয়ুঃ 


মহারাত্রি নাম তার 


রদ্রগণ মৃত্যু্জয়ে 
এক ব্রহ্ম! পতনে যে 


_ শিব, শক্তি, বৈকু্ 


ব্রহ্মার পতনে অপর 
করেন প্রকৃতি দেবী 
প্রকৃতির দণ্ড এক 
যষ্টি দণ্ডে দিবা রাত্রি 
ত্রিংশৎ দিবসে এক 
এইরূপে শতবর্ষ 


প্রাকৃতিক প্রলয় তাকে 


বর্ণনা করিতে যার 
কৃষ্ণের হৃদয়ে হয় 

বৈষ্ুণবের মতে এই 
চৈতন্তে প্রকৃতি লীনা 
হরি, হর, বরন্ধা হন 
তাহার শক্তিতে শক্ত 
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কহে তার নাম। 


, সার কহিলাম ॥ 


স্জেন সবারে ॥ 
এরপে ব্রহ্মার । 
প্রলয় নাম তার। 
মার্কণ্ডেয় কন। 
লীন সেইক্ষণ ॥ 
কালের নির্দেশ । 
নাথের সে? নিমেষ ॥ 


্র্মার স্থজন।' 


সথষ্টির কারণ ॥ 
সহত্্ নিমেষে । 
_ বেদবাদী ভাষে ॥ 
মাসের গণন ! 
হইলে পূরণ ॥ 
কহে কথা সার । 
বর্ণে মানে হার ॥ 
প্রকৃতির লয়। 
জানিবে নিশ্চয় । 
দর্শনের মতে । 
শাস্ত্র প্রমাণেতে ॥ 
প্রকৃতির বশ। 
নহিলে অবশ | 
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সর্বপ্ত সম্পন্ন কোটি কোটি রাঁজধিগণ, দেবগণ, ব্রহ্গর্ষিগণ। কালমুখে 
পতিত হইতেছেন। | | 

অতএব, কালই বলবত্তর, কালই কর্ণ পাশ-বশ প্রাণি-সমূহকে, 
আক্রমণ করিয়া পরলোকগামী করে । স্মৃতরাং ধিনি এই প্রকার অপরি- . 
ভার কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তীছার জন্য শোক করা নিশ্রয়োজন। যে- , 


সেইত প্রকৃতি লক্ষ্মী : বাঁধা রূপা হন। 


* বৈষ্ণবের মতে /এই শাস্ত্রের লিখন ॥ 
শীক্ত বলে আছ্া তিনি অনাদি কারণ। 
মূল! প্রকৃতি তাকে বলে বেদগণ ॥ 
স্থাবর জঙ্গম যত বিশ্ব চরাচর । 
বিশ্বের অতীত যাহা আছয়ে অপর ॥ 
স্থল মে প্রকৃতির দেহ তাহা হয়। 
সুঙ্ক্ম দেহ বণিবারে সাধ্য কার নয় ॥ 


আগুনে আগুন শিখা যেন একাকার |. 
প্রকৃতি পুরুষে লীনা তেমন প্রকার ॥ 
প্রাকৃতিক প্রলয় হয় অতীব প্রথর। 


না রহে স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব চরাচর ॥ 
নাট্যশালা শৃন্ যথা নাট সমাপনে। 
. সষ্ট শূন্য হয় তথা জানিবে তখনে ॥ 
চৈতন্ত হইতে শক্তি হুল বিশ্লেষণ। 
পর্র্ব মত হয় স্থষ্টি ্রন্ধাদি স্থজন ॥ 
কালের আগ্যন্ত নাই এই সে কারণ। 
মহাকাল রূপ বিভু রি সর্বক্ষণ ॥ 


টিগ্লনী সমাপ্ত ।. 


[ ৩৯ রর  ুবিোগে উপদেশ | 


হতু, জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃত্যু হইলেও জন্ম অবসথস্তাবী। তবে 
কখন কাহার মৃত্যুকাল পূর্ণ হইবে, তাহা! বলা যায়না । বৃক 1 নামে এক 
প্রকার জন্ত ক্বাছে, তাহার! অকস্মাৎ কৌতুহলাত্রাস্ত মেষ শাবকদিগকে 
গ্রহণ করিয়া যে প্রকার দ্রুত প্রস্থান করে, সেই প্রকার ক্ষেত্রাপণ গৃহাসক্ত 
মনুষাদিকে মৃত্যু হঠাৎ আসিয়া গ্রহণ করে। আবুঃ জনক কর্মুক্ষীণ 
হইলে, মৃত্যু বলপুর্ব্বক মনুষ্যাদিকে গ্রহণ করে৷ তখন ক্ষণমাত্রও সময় 
লাভ করিতে উপায় থাকে না। সেই জন্য খধিরা বলিয়াছেন__ 

“আরুষঃক্ষণ একোপি ন লত্যঃ স্বর্ণ কোটিভিঃ” 
কোটি স্বর্ণমড্রা প্রদান করিলেও ক্ষণকাজের জন্য কিঞিৎ আঁষুঃ লাভ কর 
যায় না। এবং নিশ্চিত সমস্স প্রাপ্ত না হইলে, শত খত অস্ত্রাধাতেও 
জীবন বিনষ্ট হয় না। আর নিশ্চিত সময় প্রাপ্ত হইলে মৃত্যু বলপুর্ববক 
আসিয়া গ্রহণ করে। যদিও নিধনকাল উপস্থিতির পুর্বে গ্রহাদিবৈগুণো, 
পুরুষকার সাধ্য সমস্ত 'বৈধ ক্রিয়ার ফলকারিতা স্বীকার্ধ্য; তথাপি আতু- 
কাল পূর্ণ হইলে, ধন্বন্তরি প্রদত্ত মহৌষধ সকলও নিরস্ত হয়। এবং মন্ত্র 
হোম, জপ সমস্তই অশক্ত হয়। এই স্থলে ভগবাঁন্‌ বলিয়াছেন, 
জাতন্ত হি করবে মৃত্যু ফর্বং জন্ম মৃতন্তচ। 
_ তম্মাদপরিহার্য্হর্থে ন ত্বং শোচিতু মহসি ॥ 
.(ভগবদগীত। ২য় অঃ ২৭ শ্লোক) | 

'জীবের জন্িলেই মৃত্যু নিশ্চিত, এবং মৃত্যু হইলেও জন্মগ্রহণ কর 
অবশ্ন্তাবী, অতএব অপরিহার্ধ্য রিষয়ে শোক কর! অনুচিত। সুৃতরা 
মৃতকোদ্েশে শ্রাদ্ধাদি কার্ধয ব্যতীত শোকাদি দ্বারা অস্তরঙ্গত। প্রকা* 
করা নিক্ষল.। 





রা কুকুরপরিমিতহরিপঘাতরণি্গবর্নো বৃক্ষ) 
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মনুষ্য শোঁক করিয়া, কাহারও কোন. উপকার করিতে পারে না 
এমন কি, জীবন অর্পণ করিলেও ধর্মপত্তী ব্যতীত, অপর কোন বান্ধব 
মৃতকের ; অন্ুগমন করিতে পারে না। অতএব, বন্ধুর পারত্রিক' 
সহায়তা করিতে হইলে, সেই মুতকোদ্ধেশে শ্রাদ্ধাপিকাধ্য বিনা 
তাহার অপর কোন কল্যাণসাধক কার্য দেখা, যাইতেছে না। মৃতক 
আপন কাধ্যবশে এইরূপে পুত্র, বিভ্ত, পতি, পত্তী প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত 
হইয়া মৃত্যুর অনিবার্ধ্য করালকবলে পতিত হইলে মৃতকের ও্ধদৈহিক 
কার্যে যত্ববান্‌ হওয়া পুত্রাদি বান্ধবগণের একান্ত কর্তব্য। অতএব তুমি 
স্বীয় শোক পরিহার করিয়া, লোকান্তরগতা, তোমার গর্ভতধারিপীর আগ্- 
শরাদ্ধাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান কর। বন্ধুর যতদিন অশৌচ থাকে ততদিন 
প্রেত স্থিরতা৷ 1 লাভ করিতে পারে না.। ততদিন প্রেত ক্ষুৎপিপাসাক়, 
অতান্ত কাতর হইয়া বান্ধবদত্ব জলপিগ্ডের প্রত্যাণী হয়। তখন, 
“আকাশস্থো, নিরালম্বো. বাযুভূতো. নিরাশ্রয়ঃ” হইয়া» প্রেত জলপিগুদাতা 
বন্ধুর নিকটে ( অলক্ষ্যে) উপস্থিত হয়। মৃত বাক্তি সপিস্তীকরণাস্তকাল 
প্রেতশব্দে বাচ্য হণ,। কীপ্রেত তাহার পর, পিতৃলোক প্রাপ্ত হইলে, পিতৃ 
শব্ধে বাচ্য হইয়া থাকেন। এবং শ্রান্ধে সুধাময়, অন্ন (অদনীগ় দ্রবা) 
ভোজন করেন। অতত্রব বাবা! বন্ধুদিগ্রকে শ্রাদ্ধ দান,কর:। মুত্ক, 
কর্মান্ুসারে দেব, মনুষ্য, পশু, পতঙ্গ প্রভৃতি যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ, 
করেন, তাহাতেই বান্ধবদত্ত শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত, হন. এবং শ্রান্ধ. করিলে মুতকের, 


পাশাপাশি 





£ ম্বতোপি বান্ধবঃ শক্কো নানুগন্তং নরং মৃতং |. 
জায়াবজ্ং ,হি সর্ববস্ত যাম্যপন্থা বিরুধ্যতে ॥ 

৮ । বিধুসংহিতভায়াং বিংশাধ্যায়ে ৪২ সক ॥ 

ণ 1 বান্ধবানামশোচেতু স্থিতিং প্রেতো ন বিন্দতি। 

অত ব্বত্যেতি ভান্েক প্রিগুত্বোস়,প্রদ্ায়িনং॥ 


[ ৪১ ্‌ সন্ধাবহার কখন। 


ওর্ধদেহ-প্রাণ্তি ও অধিকারীর পুণা বা পুষ্টি সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ 
উভয়েরই উন্নতি হয়। অতএব, তুমি শোক পরিহীর করিয়া লোকাস্তর- 
গত তোমার মাতাকে শ্রাদ্ধ দান কর। 


শিশ্াঃ__ (৪৭) 
“শ্রাদ্ধ বিনা মৃতকের উপকার নাই |” 
এই মাত্র বার বার বলেছ গোসাঞ্রি ॥ 
কাহার করিব শ্রাদ্ধ কে করে ভোজন ? 
মাতাকে করেছি আমি অনলে দহন ॥ 
যদি বল, কর্মা-স্ত জীবের বন্ধন । 
সে সত কি পারে পুক্র করিতে কর্তন £ 
&ঁ দেখ গুটিপোকা স্বকর্মের স্থতে। 
বদ্ধ আছে, ফি করিবে পুত্রের পিগ্ডেতে ? 

 সদ্বাবহার কথন * 


গুরু,._বৎদ! অগ্ত তোমার মাতার অশৌচাস্ত দ্বিতীয় দিবস 
উপস্থিত, এখনই তাহার শ্রান্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার একান্ত প্রয়োজন ;. 
স্থতরাং এখন শ্রাঙ্ধের উপকারিতা বিষয়ে ঘথাযথ উত্তর হৃদয়গম করিয়া 
অগ্য শ্রান্গসম্পাদনযোগা সময় লাভ করা ছুর্ঘট | এখন তত্িষয় 
কোন প্রকার সন্দেহান্ুভব ন! করিয়া শ্রাদ্ধকার্্যে প্রবৃত্ত হও, পরে যথা ও 
সময়ে তাহার বিষয় শ্রবণ করিও। বৎস! তুমি অন্তর করিতে পাঁর 
বে, তোমার পিতা, পিতামহ প্রভৃতি পূর্বব পুর্ব পুরুষের যে শ্রাদ্ধ তরপণাদি 
কার্ধা সম্পাদন হইয়াছে, তাহা যদি তাহারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আখ, 


* বি নানার্ধেহব জোরে হরণং হার উচ্যতে। 
নানা সব্মেহহরণাদ্বযবহার ইতি স্থিতিঃ | 
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তোমার মাতাও তোমার প্রদত্ত শ্রা্ধ প্রাপ্ত'হইবে। স্ুঙ্্র কারণাবলীর 
অন্রসন্ধানরূপ উদ্ভিদ যে, তোমার হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহা! 
. অবশ্ই তুষ্টির বিষয় বটে; কিন্তু কারণের অস্তস্থল পর্যন্ত প্রবেশ ন! 
করিয়া, কিছুতেই কারে গ্রবৃত হইবে না, তোমার এই প্রকার সঙ্ল্ 
দেখিয়া সন্তষ্ট হইতে পাফিতেছি না। বৎস! ধর্মগ্রন্থে প্রকাশ আছে__ 
“মহাজনো৷ যেন গতঃ স পন্থা?” ৷ অতএব তোমার পিতা, পিতামহ 
প্রভৃতির স্বীকার্্য ও সাধুসম্মত পথ, অনুসরণ করিয়া তূমি দেব ও পিতৃ" 
কার্ধে মনোনিবেশ কর। কদাচ তাহাতে অনবধানতা প্রকাশ করিও 
.লা। এ শুন .তোমাকে যেন তৈতিরীয়ৌপনিষৎ এই উপদেশই 
করিতেছেন, 
“দেব পিতৃ কার্ধ্যাভ্যাং ন গ্রমদ্িতবাম্‌, সত্যং- 
'বদ, ধর্ধর্চর, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবে! 
ভব, আচার্্যদেবোভব, অতিথিদেবো৷ ভব, যাশ্তিনবদ্যানি কর্মাণি 
তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি, যাস্তম্মা্ং 
'স্চরিতানি তানি ত্বয়োপান্তানি, নো ইতরানি 1 
ইতি তৈতিরীয়োপুনিষদি একাদশ অন্ুবাকু। 
_. অর্থ_তুমি, দেবকার্ধ্যে ও পিতৃকার্যে, অনবধানতা প্রকাশ করিও 
না। সদা সত্যকথা বল, ধর্াচরণে প্রবৃত্ত হও; তুমি মাতাকে দেবতা 
জানিয়া তাহার সেবা কর, পিতাকে দেবতা জানির়া তাহার সেবা কর, 
'আঁচার্ধার্কে দেবতী জানিয়া তাহার দেবা কর, অতিথিকে দেবতা জানিয়া 
স্টাহার দেবা কর, অসাধু সম্মত নিন্দিতকার্ধ্য ও পীড়াকর কার্ধ্য কদাচ 
তোমার করণীয় নহে। আমাদের (গুরুর ) যাহা কিঞ্চিৎ সদাচার তাহাই 
তোমার অন্ুকরণীয়। আমাদিগের (গুরু বা আচার্যাদিগের ) কুচরিত্ ঝা 
বনপার কখনও তোমার অনুকরণীয় নহে।. ₹ ॥ 


ঠ ৪৩ ঃ সদ্বাবহার কখন! 


॥ (8৪৮ | র 
তাহার পর তন্বশান্ত্ বা সী সতামসতামন্তাৎ্গ এব, 
“তন্বাদিযু নিষিদ্ধেষু গুরুণা কথ্যতে যদি । 
তদাপ্যন্থমতং বেদৈ শবহারুদ্রবচো যথা ।৮ 
অপর ধর্মগ্রন্থ বলেন, | 
প্ন্মমোহি সেতু গুরুভক্তি মূলো, ভবার্ণবং বেন তরস্তি লোকাঃ। 
মূলস্ত ভঙ্গাদ্‌ গলিতে হি সেতৌ৷ নিবার্য্যতে কেন নৃণাং নিপাতঃ ॥ 
অর্থ-_গুরু বাঁক্যই সত্য, ততভিন্ন ষকলই মিথ্যা । তন্ত্রাদিত নিষিদ্ধ, 
তইলেও যদি গুরু কর্তৃক (মন্ত্র কর্তৃক ) তাহা কথিত হয়, তবে সেই. 
বাক্য বেদেরই অন্ুমত মনে করিবে । যেহেতু, গুরু স্বয়ং ভ্ঞানদ শঙ্কর। 
অতএব, গুরুর আজ্ঞা সেই মহারুদ্রেরই বাক্য ) ধর্ধরূপ যে সেতু, যাহাকে 
অবলম্বন করিয়া জীর ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়, সেই সেতুর মূলদেশই গুরু” 
ভক্তি। সুতরাং সেতুর মূল ভঙ্গ হইলে বা গুরুতক্তি হইতে স্বলিত 
হইলে সেই সেতুখানাও ভগ্ন হয় । কাজেই তখন জীবের অধঃপতন অনি- 
বার্ধা ; কথিত গুরু আর আচার্ধা এই উভয়ের বাকাদ্ধারা পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
নিদদেশ থাকিলেও আচার্যের লক্ষণ দ্বার! তদুতয়কে কাধ্যতঃ একই প্রকার 
দর্শন কর! হইতেছে। আচার্যের লক্ষণে ভগবান্‌ মন্ুর উক্তি এই 'প্রকার,-. 
“আচারে শাসয়েদ্‌ সত স আচার্য উদীরিতঃ। রে 
শাসনে স্থির-বৃত্তিশ্চ শিষাঃ সদ্ভি রুদাতঃ ৮ 
অর্থ-_সদাচারে ধিনি শাসন করেন, তিনি আচার্ধা, এরং সেই শাসনে 
ধিনি চিত্রবৃত্তিকে স্থির রাখিয়া আচার অবলম্বন করিতে, 
পারেন, তিনি শিষ্য। অতএব, বস! তুমি গুরুতক্তিপরায়ণ হইয়া 
আমার শাসনে আন্তরিক বৃত্তিগুলির হ্থ্ধ্যে সম্পাদন কর। এরর 
তদনুসারে এখনই শ্রাদ্ধ কাধ্যে প্রবৃত্ত হও। 
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শিষা-_ (৪৯) 
তক্তি-ুক্তিতত এবে নহেত বাঞ্চিত। 
মনঃ-গুদ্ধি হ'লে শ্রান্ধ “করিব নিশ্চিত ॥ 
মাতাকে করেছি আমি অনলে দহন 1 
পিও দিলে কোথা হ'তে আসিবে এখন ? 
দ্বিতীয়ে, স্বকর্মা নাশ পুজের কর্ম্েতে। 
সন্দেহ কালিমা যেন লাগে মম চিতে ॥ 


' পুত্র বিজ্ঞ হ'লে দেখি মূর্খ থাকে পিতা । 
পিতার বিগ্ভাতে পুল্রে ঘুচে না মূর্খতা ॥ 


তৃতীয়তঃ কুশে অন্ন করিলে অর্পণ । 
ঃ যথা তথা স্থিতা মাতা লভিবে ভোজন ॥ 
এ তিন সন্দেহ বে হইবে ভঞ্জন। 
তখনি করিব শ্রাদ্ধ এই মম পণ ॥ 


গুরু,_বতস! তোমার কথিত তিনটা সন্দেহ মধ্যে “মাতাকে করেছি 
আমি অনলে দহন। পিও দিলে কোথা হ'তে আসিবে এখন?” এই 
সন্দেহটী সকল সন্দেহের মূল; অতএব, তোমার মাতা যে এখনও 
লোকাস্তরে অথবা তোমার দৃষ্টির অতীত স্থলে বর্তমান আছেন, সম্প্রাতি 
তাহাই তোমাকে প্রমাণ করা আবগ্তক হইয়াছে। অতএব, মন্ুষ্যাদি 
জীব যে, মনুষ্যাদি দেহের অতিরিক্ত বস্ত ও দেহগুলি যে, জীৰ নহে, 
তাহার বোধ জন্মাইতে তোমাকে দর্শনাঁদির মর্শে "জীবের জন্মান্তর” নামক 
একটা অধ্যায় বলিতে হইবে । তৎপর “মৃত্যুতে জীবের অবস্থা” নামক 
অপর একটা অধ্যায়ে, জীক যে কি প্রকার বস্ত এবং কি প্রকারে বে 
দেহাস্তরিত হন, কি প্রকারে পুনঃ শুক্র-শোণিত-্বন্ধে মাতার গর্ভপথে 
দেহ ধারণ করিয়া ধরা ধামে গমন করেন, ও মৃত্যুর পর কিরূপে, 


৪৫ ] সদ্বাবহাঁর কথন, 


বিভিন্ন প্রকার গতি লাভ. করিয়া, সখ ছুঃখ ভোগ করেন, তোমাকে 
শান্বারা তাহার প্রবোধ করিতে হইবে । তৎপর, *শ্রাদ্ধান্নে তৃপ্তি” নামক 
অধ্যায়ে শ্রাদ্ধের অন্নাদি ( অদনীয় দ্রব্য ) যেপ্রকারে মৃতকের আহাধ্যরূপে 
উপস্থিত হয় ও স্বকর্ এবং পুত্রাদিকুত শ্রাদ্ধাদিকন্ম্ের সহিত যে মৃতকের 
সম্বন্ধ থাকে, তাহা শাস্ত্র ও বিজ্ঞান বিচারে সংক্ষেপে প্রদণিত হইবে। 
(৫*) 
বস! তোমার মনকে কিঞ্চিৎ পরিষ্কত করিতে না পারিলে তোমার 
কথিত “মাতাকে করেছি আমি অনলে দহন । পিণ্ড দিলে কোথা হতে 
আসিবে এখন ?” এই সন্দেহটী ভগ্জন করা কঠিন বোধ করিতেছি। 
যেহেতু মানুষ মনের দোষে, মিত্রকে শক্র মনে করে, এবং শক্রকেও 
মিত্র বোধ করে। মানুষ মনের দৌষেই বিপদাঁপন্ন হয়। অধিক কি, 
মনঃ মলিন হইলে, মানুষ অন্বনির্ব্রিশেষ হইয়া পড়ে। যেমন নীল 
পীতাদি বর্ণে রঞ্জিত কাচের মধ্য দিয়া, দৃষ্টিক্ষেপ করিলে, দৃষ্ঠ বস্তুকে : 
নীল পীতাদি বর্ণে বপ্জিত বৌধ হয়, সেই প্রকার অশুদ্ধ মনঃ কর্তৃক দ্রব্যে 
আরোপিত চক্ষুঃ সেই দ্রব্যকে মনের কল্পনান্ুরূপ রঞ্রনাময় দর্শন করে। 
সেই জন্য ধর্ম কর্শের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিগ্াবিষয়ক গ্রন্থের পাঠ ও : 
তাহার আলোচনা দ্বার মনের শোধন করা একান্ত প্রয়োজন । মনের 
শোধন না করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক শল্্রাধ্যয়ন বা তাহার ক্রিয়া 
সম্পাদন করিলে তাহাদ্বার! জ্ঞানলাভ ঝ৷ ক্রিয়ার ফল লাভ হইতে পারে না 
সেই জন্ত ধর্ম গ্রন্থের স্তরে স্তর খধিগণ লিখিয়্াছেন,__ 
“ইন্দ্িয়াণাং জিতঃ * শূরঃ পঞ্ডিতো ধর্মমাশ্রিতঃ। 
সত্যবাদী ভবে দক্তা দাতা পরহিতে রতঃ॥৮ 
* জিতঃ জরীত্যর্থঃ ' অত্র, জিতং জয়ঃ ( নপুংসকে ভাবে কঃ), 
গজিতমস্তাস্তীতি জিতঃ (অর্শ আদিভ্ো1হচ )। 
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অর্থ-__ধিনি ইন্দিয়কে জয় করিতে পারেন, তিনি শূর (তেজস্বী ), 
যিনি ধর্মাশ্রিত তিনি পর্ভিত, যিনি সতা কথা বলিতে জানেন তিনি 
বক্তা, (অসত্য ভাষিগণ “বক্তা” নামের কলঙ্ক মাত্র) পরের হিত কামনামূলে 
যে দান, তাহাই দান (পরের হিত কামনাহীন যে দান তাহা সামাজিক ) 
চার্ধীকও একজন পঙ্ডতি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্মী 
. শ্রিত না থাকায় ও অসংযমী হেতু জন্মান্তর স্বীকার করিতেন না। 
তোমার ন্তায় তিনিও দেহকে আত্মা বা জীব মনে করিতেন। সম্প্রতি 
তোমাকে দেই চীর্বাকের 'পরিচয় দিয়া ও তাহার মত থণ্ডন করিয়া 
| তোমার মাতা যে এখনও কোন লোকাস্তরে বর্তমানা আছেন, তাহা 
তোমাকে বুঝাইয়! দিতে"জীবের জন্মান্তর” নামক একটা অধ্যায় বলিতেছি 
শ্রবণ কর। 

| নূতন বিশেধত্বে 


শ্বলনঞ শুছিও 
এই চিত্তবিকাশক গ্রন্থের “জীবের জন্মান্তর” 
নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে 


“নাস্তিকের মত ।” 

(৫১) | | 
গুরু, পূর্ববকালে চার্ব্বাক নামে এক ব্রাঙ্মণ ছিলন। তিনি জীবের 
জন্মান্তর স্বীকার করিতেন না । তিনি বলিতেন, “মৃত্যুরেব মুক্তিঃ”। 

অর্থ-_মৃত্যুতেই মুক্তি; স্থূল তৃতগণ, পরম্পর সংযুক্ত হইয়৷ দেহের মধ্যে 

একটী চৈতন্য উৎপন্ন করে। সেই চৈতন্ট দেহের পতনেই: ধ্বংস প্রাপ্ত 

হয়। অতএব, দেহকৃতকাধ্যের ফল হইতে. মেই উৎপন্ন চৈতন্য তখনই 
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অর্থ,--ধিনি ইতত্রিয়কে জয় করিতে পারেন, তিনি শুর (তেন্ন্বী ), 
খিনি ধন্্বীশ্রিত তিনি পণ্ডিত, ষিনি সতা কথা বলিতে জানেন তিনি 
বক্তা, (অনতা ভাধিগণ “বঞ্তণ” নামের কলক্ক মাত্র) পরের হিত কামন!মূলে 
: যে দান, তাহাই দান (পরের হিত কামনাহীন বে দান তাহ! সামাজিক ) 
চার্বাকও একজন পণ্ডিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্মী 
 শ্রিত না থাকায় ও অসংযমী হেতু জন্মাস্তর স্বীকার করিতেন লা। 
তোমার ন্যায় তিনিও দেহকে আত্মা বা জীব মনে করিতেন! সম্প্রতি 
তৌমাকে সেই চার্কাকের 'পরিচয় দিয়! ও তাহার মত খণ্ডন করিয়া 
তোমার মাতা যে এখনও কোন লোকাস্তরে বর্তমান আছেন, তাহা 
তোমাকে বুঝাইয়! দিতে“জীবের জন্মান্তর” নামক একটা অধ্যায় বলিতেছি 
শ্রবণ কর। 


নৃতন বিশেধস্বে 


বনও শুওছ্িউ 
এই চিত্তবিকাশক গ্রম্থের “জীবের জগ্মা স্তর” 
নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে 


“নাস্তিকের মত |” 

ঢু | (৫১) | | 
 খ্বরু,-পৃর্বকালে চার্ধাক নামে এক ব্রাঙ্গীণ ছিতগন। তিনি জীবের 
জন্মাস্তর স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, "ৃত্যুরেৰ মুক্তি” । 
অর্থ-_মৃত্যুতেই মুক্তি ; স্থূল ভৃতগণ, পরস্পর সংযুক্ত হইয়া দেহের মধ্যে 
একটী চৈতন্য উৎপন্ন করে। সেই চৈভন্ঠ দেহের পতনেই. ধ্বংস প্রাপ্ত 
হয়। অতএব, দেহকৃতকার্ধের ফল হইতে: সেই উৎপন্ন চৈতন্ত তখনই 


৪৭] ্ নাস্তকের মত্ত । 


মুক্ত হন। এই বুদ্ধিতে চার্ধাক বলিতেন, “মৃত্যুরেব মুক্তি; |” পরি 
শেষে তাহার এই মতের বিরুদ্ধে, হিন্দু-ধশ্মীবলদ্ষি পণ্ডিত বর্গের সহিত 
প্রবল বিচার হয়। তিনি সেই বিচারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, “না- 
প্রতাক্ষং প্রমাণং” অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্ুমানকে প্রমাণ স্বীকার করি 
না। প্রতাক্ষ প্রমাণও যে, ষড়বিধ এবং মানস প্রত্যক্ষও যে সেই ষড়.বিধ 
প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই অন্তর্দত, তাহাও যেন চার্বাক শ্বীকাঁর করিতেন ন1। 
মোট কথা, পরে তিনি বিচারে অন্ুমানকে প্রমাণরূপে স্বীকার না 
করিয়া পারিলেন না। সুতরাং তিনি বিচারে পরাভৰ্‌ স্বীকার করিয়া 
চলিয়া গেলেন। বহুকাল হইল, তাহার সেই মত আর্ধাগণ খণ্ড খণ্ড করিয়া 
কর্তন করিরাছেন, তথাপি এখন পর্য্স্তও বিলাসপ্রিয় স্কুল-দশিগণ, 
তাহারই মত প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করে। কারণ, এই মত দ্বারা 
তাহারা যথেচ্ছাচার গ্রহণ করিতে, একটা সুন্দর সছ্ুপায় লাভ করিতে 
পারে। কিন্তু ভগবান্‌ স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিরাছেন,-_ 


“পরিভ্রাণায় সাধূনাং - বিনাশায় চ ছুষ্কতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থার সম্তবামি যুগে যুগে ॥৮ 


অর্থ-__সাধুগণের পরিত্রাণ জন্য, ঢুম্্ািতগণের বিনাশ জন্য ও ধর্ম-দংস্থাপ- 
নের জন্য, আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইব। সেই জন্য আর্য ধর্মের 
চির নিশাতেও স্বগীয় নৈশ সমীরণ, পুণ্য সৌগন্ধ লইয়া, শুভ উষা-সমাগম 
ঘোষণা করিতেছে। তাহারই ফলে আজ কাল নব যুবকগণের হৃদয় 
ক্রমশঃ আ্তকতা দ্বারা গঠিত হইয়া উঠিতেছে। এখন আর ত্তাহা- 
দিগকে জন্মান্তর অধিক করিয়া বলার প্রয়োজন না থাকিলেও তোমার 
বালকন্ুলভবুদ্ধিসৌকর্্যার্থ তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা আবশ্তক বোধ 
করিয়াছি। 
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ৃ (৫২) 

হারা সেই চার্বাকের মত সমর্থন করিয়া, জীবের জন্মান্তর স্বীকার 
করেন না, তাহারা দেহের উপাদান, স্থুল চতুভূত মাত্র স্বীকার করেন। 
যাহা ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ। নামে কথিত হয়। এই স্কুল চতু- 
ভূতি চার্বাকের প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহাকেই দেহের উপাদান শ্বীকারে 
প্রতিস্া করিয়াছিলেন, “না প্রত্ক্ষং প্রমাণং।” অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
ব্যতীত, অপর অনুমান প্রভৃতিকে প্রমাণ বূপে স্বীকার করি না। 
পরক্কত পক্ষে অন্ুমানকে প্রমাণ রূপে স্বীকার না কবিলে, মন্ুযোর শ্রেশ্ট্ব 
রক্ষার উপায় নাই। তথাপি চার্ধাক তপপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া স্থীর 
অনুরদর্শিতার পরিচয় প্রদানে তিনি আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না তিনি বলেন চতুতূতীত্বক দেহ তগ্ন হইলে, 
(মৃত্যু হইলে ) এ মৃতদেহগত ক্ষিত্যাদি চতুভূতি যখন বহিঃস্থ ক্ষিত্যাদি 
. চতুত্তে মিলিত হইবে, তখন দেহরুত ধর্ম্াধন্মআর কোথায় গমন করিবে? 
অর্থাৎ তাহীরা দেহের সহিতই বিনষ্ট হইবে। চার্কবকের মতে ক্ষিত্যাদি 
চত্ুতূতি নেহাদিতে পরম্পর মিলিত হই, একপ্রকার চৈতন্য উৎপন্ন করে। 
তাহাই তাহার মতে দেহাদিগত চৈতন্য; তাহার রচিত সেই বাক্য এই 
প্রকার” 


“চতুর্ডাঃ স্থুলভূতেড্য শচৈতন্ত মুপজায়তে । 

্‌ কিণাদিভাঃ সমেতেত্যে দ্রব্যেত্যো মদশক্তিবৎ ॥” 

.. অর্থ_কিণম্‌ হ্ুরাবীজম্‌, সুরার (মগ্যের) বীজরূপ উপাদান গুড় ও 
_-ভজুলাদি দ্রব্যের, প্রত্যেকটাতে মদশক্তি না থাকিলেও যেপ্রকার গুড়- 
তওুলাদি দ্রব্যসমষ্টির সংযোগে, মদশক্তি উৎপন্ন হয়। সেই প্রকার, 
স্কুল চতুভূতি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, একপ্রকার কার্যকারিণী, চৈতন্যশক্তি 
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উৎপন্ন ক্রিয়া থাকে | সেই চৈতন্য-শক্তি দেহের সহিতই বিনষ্ট হয়। 
অর্থাৎ দেহ কারোর ফল হইতে মুক্ত হয়। যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ, 
দস কার্ষোর ফল, দেহগত চৈতন্ত ভোগ করে। যথা, বঞ্চনা করিলে 
রাজঙ্ধগড দেহগত চৈতন্য তোগ করে, মৃত হইলে এ চৈতন্য ধ্বংস হয়, 
তাহাতে সেই উৎপন্ন চৈতন্ের রাজদগ্ডাদি ভোগ হয় না। এই অভিপ্রায় 
চার্ধাক বলিয়াছেন “মৃত্যুরেব মুক্তিঃ” | এই মতের নাম দেহাআবাদ, এই 
সম্প্রদায় দেহ আর আআ, এই উভয়কে অভেদ মনে করে। দেহাত্ম- 
বাদিগণ, দেহের অতিরিক্ত জীবাআবার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। উচ্ঠারা 
দর্শ,ন স্পর্শন, শ্রবণ, মনন, স্বৃতি, ধৃতি প্রভৃতি ও আহার, নিদ্রা, ভয়, 
মৈথুন, হর্ষ বিষাদ, এবং উদ্ধম প্রভৃতি, দেহগত উৎপন্ন চৈতন্যের স্বর্ন 
বলিয়া মনে করেন । | 

এই চার্ধাক দর্ণনের মত, কদলীস্কন্ধের স্যাঁয় দুর্বল, আম দ্রবা 
ভোজনের ন্যায় বেদনাপ্রদ, রিক্তমু্টির ন্া্ পরিণামশূল্স, 
ক্ষুষ্মান্দিগের মতবিরুদ্ধ, কেবল অন্ধগণকর্তৃক সমাদূতহইয়া থাকে । 
বস! এই মত পূর্বে আর্ধ্যগণ খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি 
তাহা তোমাকে দেখাইতে আমি তত্বদপ্পিগণের গভীর গবেষণা মণ্তিত 
দর্শনের স্ত্রগুলি' উদ্ধত করি নাই। কারণ সেই স্ুত্রগুলির 
ভাষ্য প্রভৃতি যে ব্যাখ্যা আছে, তাহাও সহজ বুদ্ধির গম্য নহে। কাজেই, 
তোমার পক্ষে তাহা অত্যন্ত কঠিন বোধ হইয়। উঠিবে। এই জন্ত, 
সেই প্রসিদ্ধ পর্থ। ত্যাগ করিয়া! কেবল ত্তাহাদিগের একটা উদ্বোধক বিজ্ঞান 
ও তাহা্দিগের অপরাপর কয়েকটি সরল উক্তি লইয়া জীবের জগ্গাস্তর যে 
অব্াস্তাবি, তাহা তোমাকে সপ্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু 
জন্মাস্তর বিষয়টা প্রমাণের পূর্বে প্রমাণ যে কাহাকে বলে, তাহাই 
তোমাকে প্রবোধ করান গ্রয়োজন। সেই জন্থ সেই সকল দর্শন প্রণেতৃ- 
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গণের নির্ণীত, ষড়বিধ প্রমাণের কথা তোমাকে বলিতছি, তাহা 
শ্রবণ কর। 


ৃ বড়বিধ প্রমাণ। 
৪ (৫৩) রঃ 
প্রমাণ বড়বিধ; সেই ষড়বিধ প্রমাণের মধ্যে প্রতাক্ষ, অনুমান, 
উপমান, শাব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ স্তাক্স ও বৈশেষিক কর্তৃক আদৃত, 
হইয়াছে । অপর প্রতাক্ষ, অনুমান, উষ্জামান, শা, অর্থাপভি ও 
অনুষ্ধল্ধি এই ষড়বিধ প্রমাণ মিমাংসাদর্শন ও বেদান্তদর্শন প্রণেতৃগণ 
আদর করিয়াছেন । আর সাঁঙ্য ও পাতঞ্জল প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ এই 
তিনটা গ্রমাণ অবলম্বন করিয়াছেন । কথিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছয়- 
প্রকার। ষথা-ঘ্রাণজ, বাসন, আাবণ, চাক্ষুষ, স্পার্শন, ও মানস । 
অনুমান প্রমাণ প্রধানতঃ এক প্রকার। যথা__সাধ্যের সহিত হেতুর যে-_ 
সমানাধিকরণ্য তাহার নাম ব্যাপ্তি । এইস্থলে__ হেতু ধূম, আর সাধা 
হইগাছেন ধছ্ছি। এইরূপে হেতু ও সাধ্োর একত্র অবস্থিতির নাম . 
ব্যাপ্তি । এই ব্যাপ্তিগ্ঞানজন্ত অন্গমান হইন্সা থাকে | মহান- 
সাদিতে ধুম ওঞরিহির সহাবস্থান দর্শনের পর খন, পর্বতে ধৃমদর্শন 
হস্স, তখন “পর্তো বহ্ছিমান ধুমাৎ 1” এইরূপ বন্ছির সত্তা অনুমান 
হয়। (মহানস অর্থে রন্ধনগৃহ ) অনুমান প্রমাণেরসরল উদাহরণ 
তুমি চন্দ্রোদর ন। দেখিলেও কেবল জ্যোতস্স। 'দর্শন করিয়া চন্ত্রোদয় 
হইয়াছে এই প্রকার তোমার বোধগণ্য হয় । ধুম দর্শন করিলেই অগ্রির 
(তেজের) অস্তিত্ব তোমার অনুমান . না হইয়া যায় না। এইরূপে 
জ্ঞানেক্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ বস্তুটী যে উপায় অবলম্বনে উপলব্ধি হয়, তাহার 
একতম উপায়কে দার্ণনিকগণ অনুমান প্রমাণ বলেন । যেহেতু এই 

গ্রকারে বিষয়টা স্থিরীরুত হইতে অন্যথা ঘটে. নু | ্‌ 
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কথিত বহুবাদী সম্মত চতুর্রিধ প্রমাণের মধো উপমান ও শব প্রমাণের 
ব্যাধ্যা এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হেতু তাহার বিস্তৃত বর্ণনা বাহুল্য ভয়ে করা 
হইল না। তবে, তোমার আকাঙ্ষা তৃপ্তির জন্য সেই উপমান ও শব্ধ 
প্রমাণের দিগ্‌দর্শন্‌ মাত্র করিতে বলা হইতেছে .যে যাহার সাদৃস্ত জ্ঞান 
দ্বারা অপর বস্ত্র বোধ জন্মে তাহার নাম উপমান প্রমাণ। যথা 
“গোবৎ গবস্প;” এইস্থলে গো উপমান প্রমাণ ।* আর শবদদ্বারা যে অর্থের 
বোধ জন্মে তাহার নাম শব্দ প্রমাণ |&8 যথা-_প্ঘটমানয়” ইত্যাকার 
শব দ্বারা ঘট আনয়ন করিতে বোধ জন্মে। তৎপর জন্মান্তর প্রমাণের 
জন্য তন্বদণিকৃত উদ্বোধক বিজ্ঞান বলা হইতেছে-_ 


উদ্বোধক বিজ্ঞান । 


(৫৪) 

উদ্বোধক বিজ্ঞান এই প্রকার,_-কাল বিলম্বে, কাধ্যান্তর আসিয়া 
উপস্থিত হয় । সেই কার্ধ্যাস্তর দ্বারা, বুদ্ধিপ্রবাহ পূর্ব বিষয় হইতে 
পরবন্তি বিষয়ে প্রবিষ্ট হইলে পুর্ব বিষয়ের স্থৃতি নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়।: 
অর্থাৎ পুর্বে যে বিষয়টা জানা ছিল, বিষয়াস্তরে বুদ্ধি নিবিষ্ট হইলে পুর্বা- 
জ্ঞাত বিষরের স্কৃতিবোধ থাকে না। বেহেতু, একই সময়ে ঢুইটা 
বিষয়ে মনঃসংযাগ অসম্ভব ।  মনঃসংঘোগের অভাবে, বুদ্ধি- 
বৃত্তিও এক সময়ে দুইটা বিষয়কে অবলম্বন করিতে পারে না। 





€ স্যায়মতে, সাদৃশ্ঠজ্ঞানজন্ত জ্ঞানমুপমিতিঃ | *গ্রামীণন্ত প্রথমতঃ গশ্ঠাতো 
গবয়াদিকং। সাদৃশ্ঠথী গঁবাদীনাং যা ক্তাৎ দোপমিতিঃস্মৃতা ।” ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ । 
& ন্যায়মতে, পদার্থজ্বানজন্ত জ্জামং শীব্ঘবোধঃ 1 “পদজ্ঞানস্থ করণং ছারং তত্র, 
পদদার্থবী | শাব্বোধঃ.ফঞং তত্র শাজধা; সহ্কারিণ।” , ইভ. উঘাপরিচ্ছেদ। 
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কাজেই, এক বিষয় হইতে বুদ্ধি আসিয়া অপর বিষয়ে গেলে, পূর্ব 
বিষয়ের স্বৃতি স্বযুপ্ত হয়। : স্ুযুপ্ত স্থৃতিকে পুনর্জাগ্রত করিতে, বা 
কার্ধাক্ষম করিতে, কোন প্রকার উপদেশ লাভকরা আবশ্তক হয় । 
সেই উপদেশ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; তন্মধ্যে, একশ্রেণীর উপদেশ 
মনুষ্যাদির উক্তিদ্বারা ও অপর দ্বিতীক়্শ্রেণীর উপদেশ কোন দ্রব্যাদির 
অভিজ্ঞান দ্বারা লাভ হয়। দ্রব্যাদির অভিজ্ঞানদ্বার। লভ্য উপদেশকে নিশ্টেষ্ট 
স্থৃতির উদ্বোধক বলে। প্রক্কৃত পক্ষে সুযুপ্ত স্থৃতি যে কোন উপায়দারা 
পুনর্জাগ্রত হয় বা কাধ্যক্ষম হয়, তাহাকেই সেই স্মৃতির উদ্বোধক 
বলা ষায়। এবং তাহারই প্রণালীকে উদ্বোধক বিজ্ঞান বলে। উদ্বোধক 
বিজ্ঞানের উদ্দাহরণ এইপ্রকার,-_ 
(৫৫) 

উদাহরণ--শ্তাম নামে যেন, একজন ঘটক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, 
তিনি যছ নামে একটী ছাত্রের বিবাহ স্থির করিলেন। নির্বন্ধ হইল, 
দুর অধ্যয়নের ব্যয় বন্যার পিতা বন করিবেন। বিবাহের দীর্ঘকাল 
পরে যছুর পরীক্ষা! দেওয়ার সময় আমিল'। তখন যছ্‌, শ্বশুরকে পরীক্ষার 
ফি পঠাইতে লিখিলেন। শ্বশুর উত্তর লিখিলেন, পরীক্ষার ফি' দিতে 
আমার কোন কথা ছিলনা । যছু নিরুপায় হইয়া এই সংবাদ ঘটক মহা- 
শয়কে লিখিলেন। সময় অধিক চলিয়া গিয়াছে, যহুর পরীক্ষার ফি” দেওয়| 
বিবয়ে কি কথ! হইয়াছিল, তাহার বিষয় ঘটকের কিছুই মনে"নাই । কাল 
বিলম্বে অপর কার্যাস্তর আসিয়া বিবাহের নির্বদ্ধ বিষয়ে যে কথা 
হইয়াছিল তাহার স্থৃতি ঘটকের মধ্যে সুষুপ্ত হইয়াছে । কাজেই সেই 
বপ্ত স্বৃতিকে জাগ্রত করিবার উপায় স্বরূপ কোন উপদেশ না পাইয়া 
ঘটক তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না। ঘটক যছুর আত্মীয়, যছ্ুর 
পরীক্ষা হইবে না, এই ভাবিরা তিনি যছুর সহিত যছুর শ্বশুর বাড়ী 
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চলিয়াগেলেন। ঘটনাক্রমে, পূর্বে যে ঘরে বসিয়া বিবাহের কথ স্থিরতর 
করিয়াছিলেন, ঘটক সেই ঘরেই বসিলেন। যদুর শ্তালক অভ্যর্থনার্থ আগত 
হইলেন। জামাতার শুভাগমনে কৌতুহল বশতঃ এক বৃদ্ধা সমাগতা।' 
ইইল। এবং বুদ্ধা ও যছ্ু উভয়ে, কথোপকথন চলিতে লাগিল। এদিকে 
ঘটক মহাশয় ভৃত্যপ্রদত্ত ধূমপান করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, বদর 
বিবাহের কথায় পরীক্ষার ফি বিষয়ে কি নিশ্চয় হইয়াছিল? এইরূপ 
ভাবনাযুক্ত ঘটকের দৃষ্টি, হঠাৎ একখানা হরগৌরীর চিত্রপটে পতিত 
হইল। চিত্রখান৷ দেখিবামাত্র, ঘটকের, মনে আসিল, তিনি যেন এই 
চিত্র ও শকুন্তলা-বিশ্বামিত্রের চিত্র, এক বৈঠকখানায় কোথায় দেখিয়া 
ছিলেন। তৎপর সেই শকুস্তলা-বিশ্বামিত্রের চিত্রও তাহার দৃষ্টিপথে 
পতিত হইল । তখন তিনি ঘরের অপরাপর স্থলে দৃষ্টিপাত করিয়া 
বৃঝিলেন, হরগৌরীর ও শকুন্তলা-বিশ্বামিত্রের চিত্র পুর্বে এই বৈঠকথানায় 
দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ যদ্ুর যেদিন বিবাহের নির্বন্ধ স্থিরতর হয়, সেই দিন 
এই উভয় চিত্র এই বৈঠক থানায় দেখিয়াছিলেন। তৎপর মনে হইল 
এই বুদ্ধাকেও যেন, তখন এই বৈঠক খানায় উপস্থিত দেখিয়াছিলেন। 
এইরূপ সেই নিশ্টেষ্ট স্থৃতি ক্রমে চেষ্টাণীল হইতে আরম্ভ হইল। তাহার 
পর, ঘটকের মনে আসিল, সেই দিনে সেই সময়ে, যছুর শ্বপুর এবং 
তাহার আত্্ীয়টা তাহার সম্মুখে বসিয়া কথোপকথন করিয়াছিলেন। 
বু শ্তালক একটু সরিয়া এই দিকে বসিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধা যদ্ূর 
শ্বশুরের পশ্চান্ভাগে এই স্তাস্তে হেলিয়া দীাড়াইয়াছিল । বিবাহের কথ! 
আরম্ভ হইলে যছুর শ্বশুর প্রথমে বাসাভাড়া ও পরীক্ষার ফি দিতে 
অস্বীকূত হন। পরে যদুর শ্বশুরের সেই গ্রামবাসী আত্মীয়টা ঘটকের 
পক্ষ মমর্থন করিলে, তিনি বাড়ীভাড়া দিতে সম্মত হইলেও পরীক্ষার ফি 
দিতে অসন্মতই রহিলেন। তৎপর এই বৃদ্ধা ধেন, পরীক্ষার ফ্ি' দিতে 
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স্বীকার করে। এই পর্য্স্ত পুর্বর্ঘটনাবলী ঘটকের স্থৃতি মধ্যে জাগ্রতা 
“হইল বটে; কিন্তু এই বৃদ্ধা পরীক্ষার ফি দিতে কেন যে সন্মতা 
হইয়াছিল, তাহার কারণ জ্ঞাত না থাকায় ঘটক মনে করিলেন, “বৃদ্ধ 
পরীক্ষার ফি” দিতে সম্মতা হওয়ার কথাটী আমার ভুল।” এই 
সময়ে যছুর শ্বশুর তাহার আত্মীয়টা সহ, ঘরে প্রবেশ করিলেন । 
এবং যছুর পরীক্ষার ফি' নিয়! প্ররুত কথা উঠিল। তখন ঘটকের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়! যছ্ুর শ্বণুরের আত্মীয়টা কহিলেন, পরীক্ষার ফি” বিষয়ে 
আপনি কি বলেন ? ঘটক কহিলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে 
এই বৃদ্ধা পরীক্ষার ফি” দিবে এই কথা ছিল। তখন গ্রামবাসী আত্মীয়টী 
সহষে কহিলেন, বটে! ঘটকরদিগের স্থৃতিশক্তি এইরূপ শক্ত ন! হইলে, 
চলিবে কেন! যছুর চিঠি আসিলে, বৃদ্ধা বলিল, হাতে টাকাকড়ি 
কিছুই নাই, কাঁজেই “পরীক্ষার ফি দিতে বাবুর কথ। নাই” লিখিয়্াছেন। 
এখন আর সে বিষয়ে কিছু মনে রাখিবেন না। তৎপর, ঘটক কহিলেন, 
এই বৃদ্ধা কেনযে পরীক্ষার ফি দিতে স্বীকার করে, আমি তাহার 
প্রকৃত রহস্ত এখনও বুঝিতে পারিনাই। আত্মীয়টী কহিলেন, বৃদ্ধা যছুর 
্বশ্মমাতার সঙ্গে যৌতুক আসিয়াছিল। যছুর স্ত্রী শৈশবে মাতৃহীনা 
হইলে, এই বুদ্ধাই তাহার লাঁলন পালন করে। এবং মাতৃত্েহ এই 
বুদ্ধাকেই আশ্রয় করে। এইজন্ত যছুর শ্বশুর বুদ্ধাকে ছুইশত টাকা 
পুরফার দিয়াছেন। এবং যত্ব করিয়া আহারাচ্ছাদন দিতেছেন, ও 
আজীবনই দিবেন। বৃদ্ধার ভাবী উত্তরাধিকারী কেহ না থাকার বৃদ্ধ 
স্বীয় ধনাদিতে যছুর স্ত্রীকে ঘধিকার দিয়াছে! এই রহস্ত শ্রবণে হষ্ট 
হইয়া ঘটক প্রভৃতি কলে গাত্রোথান করিলেন। পরে .আহারাস্তে 
ষখন যছু চলিয়া আসিবেন, তখন পরীক্ষার ফি” বৃদ্ধা প্রদান করিল। 
এই স্থলে যছুর শ্বশুর বাড়ীর গৃহ, হরগৌরীর চিত্র, এই বৃদ্ধা ও. যর 
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শ্যালক প্রভৃতি অভিজ্ঞানরূপেঘটকের ্যুণ্ত স্থৃতিকে জাগ্রত করিয়াছে । 
কাজেই, সেই চিত্র ও বুদধাপ্রভৃতি ফি” দিবার কথাটা ঘটককে যেন 
বলিয়াদিল। এইরূপে স্থযুপ্তস্বতি দ্রব্যাদির উপদেশে জাগ্রত হইলে 
সেই ভ্ব্যাদিকে দেই স্থৃতির অভিজ্ঞান বলে। বান্তবিক দ্রব্যাদিগুলি 
স্মৃতির উদ্বোধক। এইস্থলে প্রসিদ্ধ অপর উদীহরণ এইপ্রকাঁর,__ 
(৫৬) ও 

উদাহরণ-_রাজা। দুম্বস্ত শকুস্তলাকে মুনির আশ্রমে, গান্ধবর্ধ বিধানে, বিবাঁহ 
করিয়া নিজালয় আসিলেন। শকুন্তলা স্বস্থানেই রহিলেন। আসিবার 
কালে বাজা স্বীয় অঙ্গুরীয়টা শকুন্তলাকে প্রদান করিয়া! আসেন । তাহার 
দীর্ঘকাল পরে শকুন্তল। রাজার নিকটে উপস্থিতা হন। এবং তাহাতে 
রাজা তাহাকে পর্কামিনী বোধ করেন । এই স্থলে, কাঁলবিলদ্বে 
কার্ধ্যান্তর আসিয়া রাজার পূর্বস্থতিকে স্ুষুপ্ত করিয়াছিল। সেইজন্য, 
তিনি বিবাহ কাহিনী বিস্বৃত হন। রাজার এই প্রকার আচরণ দেখিয়া 
শকুস্তলা! অত্যন্ত ভীত! হন। এবং বিবাহ কাহিনী তিনি আম্ু- 
পুর্বরিক নিবেদন করেন।' তথাপি রাজা তাহাকে পড়ীরূপে বোধ না 
করিয়া! তাহাকে পুংশ্চলীরূপে মনে করেন। তাহাতে তিনি অধিকতর 
ভীতা ও দুঃখিত! এবং উপায়াস্তর ঝুহিতা হইগ়্া রাজার পূর্ব দত্ত সেই 
রাজ নামা্কিত সবণাঙ্থুরীয়টা রাজাকে প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু 
তাহা নদীত্রোতে পড়িয়াছিল মনেহইল। তৎপর ধীবরকর্তিক প্রদত্ত অঙ্ুরীয়টি 
দর্শন মাত্রই বিবাহ কার্ধ্য প্রভাতি পূর্ব সমস্ত কাহিনী রাজার মনে পড়িল। 
এইস্থুলে ও অঙ্গুরীয়টা পূর্ব কাহিনী রাজাকে উপদেশ করিল বলা যায়। 
এইন্ন্‌পে অঙ্গুরাঃটা পুর্বকাহিনীর অভিদ্ঞান হইয়াছিল | তাহার জন্য 
শকুস্তল! এবং ছুম্মন্তের এই উপাখ্যান্‌ “অভিজ্ঞান শকুন্তলা” নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছে। এই প্রকার অভিজ্ঞানকে প্রকৃতপক্ষে উদ্বোধক বলে । 
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,ছুয্স্তের অনুরীয়ের যায়, জীবের ত্বগিস্জরিয়ও অভিজ্ঞান বা উদ্বোধক 
হ্য়। 
(৫৭). 

তাহার উদাইরণ-_যাভার! অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পাদুকা পরিহার পৃর্বক গর. 
করে, তাহারা স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমনোগ্যত হইয়া আপন আপন পাদুকা, 

কেবল নিজের পদ দ্বারাই পরিচয় করিয়া লইতে পারে। অন্ধগণের 
ষ্টি, অপরাপর যাষ্টির সহিত একত্র করিয়া রাখিলে তাহারা স্ব স্বহস্তদ্বার' 
আপন আপন যষ্টি পরিচয় করিয়া লইতেছে। এই স্থলেও হষ্টি এব, 
পাগুকাতে স্ব স্ব স্বামিত্বোপদেশ হস্ত পদাদির ত্বগিন্্িয়ই করিতেছে: 

অর্থাৎ গল্পকারীকে পাছ্ুকাতে ও অন্ধকে বটিতে স্বীয় স্বামিত্বোপদেশ 
বগিক্রিয়ইষে করিতে পারে, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। 

ইতরাং হস্ত পদাদির ত্বপগিন্জিয় ঘটি ও পাদ্ুকার উপর স্বামিত্ব বোধের 
অভিজ্ঞান.বা উদ্বোধক হইল। যেহেতু, অন্ধের এই যষ্টিতে, আমার" 
এইরূপ বুদ্ধি, এবং গল্পকারীর পাদ্ুকাতে, “আমার” এইরূপ বুদ্ধি, 
(যাহা ছিল, তাহা দেই পাদুকা ও যষ্টি হইতে নিশ্টেষ্ট হইয়া বিষয়ান্তরে 
চেষ্টাশীল হইলে পুনঃ ভস্ত পদাদির, স্গিন্্িয়ের উপদেশে সেই বষ্টি ও 
পাছুকার উপর তাহাদের স্থামিত্ব কোধ জন্দিরাছে। এবং সেই বোধই 
ষষ্ট ও পাছুকার পরিচয় করিয়া দিগ্লাছেণ অতএব, বিশেষ বিশেষ স্থান গত 
ত্বগিন্ত্ি়কে, বিশেষ বিশেষ নিশ্চে্ট স্থৃতির অভিজ্ঞান বা উদ্বোধক বলা 
যায়। বল! এই উদাহরণ দ্বার) জীবের যে জন্মান্তর আছে, তাহা 
বোধগম্য হইবে। (এইজন্ত এই উদ্দাহরণ টা মনে রাধা একান্ত আবস্রক ) 
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পুর্বোক্ত ষড়বিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্য মানস প্রতাক্ষকে দেহাত্ম 
বাদিগণ প্রমাণ স্বরূপে আদর করিতে চান না। তাহারা চক্ষুঃ, কর্ণ, 
নামিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌-এই কয়েকটা ইন্দ্িয়ের প্রতাক্ষ বিষয় ভিন্ন অপর সঙ 
ক্ষিত্যাদি বস্ত্র, যাহা অপঞ্ধীকৃত শ্বক্ষমপঞ্চভূত নামে নির্দিষ্ট আছে, 
তাভারা তাহার অনুসন্ধান করেন নাই । তত্বদর্শিগণ সমষ্টি তন বর্ণনে, সেই 
সঙ্গ পঞ্চভুতের অনুসন্ধান করিয়া এই প্রকার লিখিয়াছেন,_ | 

“আকাশাৎ বান্বঃ বায়োরগ্িঃ অগ্নেরাপঃ অদ্থাঃ পৃথিবী চোৎপগ্ভতে, 
ইমান্তেব সুক্মভৃতানি তন্মাত্রাণাপন্জীর্কতানি চোচ্যন্তে। এতেভ্যঃ সুক্ম 
শরীরাণি স্থলভূতানি চোতপদান্তে। »ইতি শ্রুতি । 

অর্থ, সুক্ষ আকাশ হইতে সুক্ষ বায়ু, সস্ম বাধু হইতে সুষ্ম অগ্নি, সষ্ম 
অগ্নি হইতে সুঙ্গ জল, হু্ম জল হইতে সুক্ষ পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। 
অনাহত ধ্বনি, হুক আকাশের শব্দ; এই শন্গ মানস জপে মনের বোধ- 
গম্য হয়। স্থতরাং সুক্ম আকাশও শব্দ তন্বাম্মক বটে; এই সুক্ষ 
আকাশের শব্দ সুক্ষ হেতু, ' তাহা স্থল কণ্েন্দ্িয়ের প্রত্রাক্গ যোগ্য নভে । 
সুক্ম শব্দযে কেবল মনেরই প্রতাক্ষ যোগা, তাহা জপশীল ৰাক্তিরা অনুভব 
কিয় থাকেন! এই প্রকার হুক্বাযুর, কক্ষ অগ্নির, সুঙ্্র জলের, সুঙ্ 
পৃথিবীর অনুভূতি কেবল ঘনই করিত্রে পারে। (আত্মতন্ব অপ্যা 
অনুসন্ধেয় ) এই সক্ষম পঞ্চভূত “ভন্মাত্র” নামে ও অপন্ষীক্কত নামে কথিত 
হয়। এই সুক্ষ পঞ্চভূত্ত হইতে সস্পস শরীর (লিঙ্গশরীর ) ও স্থল পঞ্চ ভূত 
উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থুল পঞ্চভূত হইতে স্থুল শরীর উৎপন্ন হয়। এট 
স্থল শরীর হুক্্স শরীরের একটী মাবর্ণ মাত্র। স্থুল শরীরের কোন: 
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প্রকার কার্ধ্যকরী শক্তি নাই । উহা যতক্ষণ সুক্ষ শরীরের আশ্রিত থাকে 
ততক্ষণই মেই সুঙ্ম শরীরাশ্রিতচৈতন্য এই স্থুল দেহকে কার্যকর করিয়া 
রাখে। কিন্তু মন্ষ্যাদি স্থল জ্ঞান দ্বারা এ কার্ধযাকে দেহের কার্যারূপে 
বোধ করে। বাস্তবিক পক্ষে এই বোধ ভ্রমাত্রক; তোমাদিগের স্থূল 
দেহটা সর্পের খোসার ষ্ঠায়। সর্প যেমন, খোসা ছাড়িয়া! গেলে 
তাহার সেই খোসাকে তোমরা মৃত বোধ কর, তেমনি, শুক্র শরীর চলিয়া 
গেলে স্থুল শরীরকে তোমরা মত বোধ করিয়া খাক। তোমাদের বত 
কিছু শুভাশুভ কার্ধ্য তত্সমন্তকে তোমরা স্থল দেহেরই অঙ্জ্িত মনে 
করিয়া থাক। বস্তৃতঃ তাহা ভুল; প্রত পক্ষে কর্ম সকল সুক্ষ দেহ ূ 
কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এবং কর্মফলও সক্ষম দেহকে আশ্রয় করিয়া | 
থাকে। স্থল শরীর সেই কন্ম প্রকাশের দ্বার; পরন্ধ মৃতীবস্থায় সেই 
সেই শুভাশুভ কম্মফল সহ লিঙ্গ দেহ (হুক্্ম শরীর ) লোকান্তরে চলিয়া 
যাঁয়। তখন কর্ধকারক লিঙ্গদেহের অভাবে স্থল দেহ অকশ্মণা হইয়া 
পড়ে। এই অকন্ম্ণা দেহকে তোমরা মৃত দেহ বলিয়! থাক। পূর্ব 
কথিত লিঙ্গ দেহও মৃত হয়। কিন্তু, তাহা অন্য প্রকার। যখন জন্ম- 
জন্মাস্তরীয় সর্বপ্রকার শুভ ও অণ্তভ কর্মের ফল ( অপূর্ব ) নিষ্ষাম কর্ম 
দ্বারা ক্ষয় গ্রাপ্ত হইবে, যখন নিষফ্ষাম কর্মে সকাম ও নিষিদ্ধ কর্মের সমস্ত 
ফলকে গ্রাস করিবে, তখন লিঙ্গদেহ (সুল্ শরীরটা) মরিয়া যাইবে। 
তখন লিঙ্গদেইগত জীবচৈতন্ত, সেই 'সর্ধপ্রকাশক অপরিচ্ছিন্ন 
চৈতন্যরূপে পরিণত হইবে । ইহাই সুক্ষ দেহের মৃত্যা। সুঙ্ছ্ দেহ মরিয়া 
গেলে আর সেই জীবের জন্ম গ্রহণ হয় না। জন্মগ্রহণ না” হইলে, আর 
মৃত হইবে কে? সুতরাং জীবের তদবস্থাকে গ্রকৃত মুক্তি কহে। . 
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(৫৯) 
ার্ধাক, সেই সুক্জ দেহকে জ্ঞাত না' থাকিয়া বলিয়াছেন ৃত্যারেব 
মুক্তিঃ” বাস্তবিক এইটা সিদ্ধান্ত নহে, এইটী ভ্রান্তি এবং এই মতের 
: প্রবর্তক কেবল চার্ধাকই বটেন, তাহাও নহে । এই মত অবিষ্তা হইতে 
প্রবর্তিত হইয়া পুর্ব পূর্ব যুগে বে ক্ষীণাবস্থায় অবস্থিত ছিল তাহা! 
তোমাদের স্বীকার্ধ্য ; যেহেতু, “নাসতো বিদ্ধাতে ভাবঃ না ভাবো বিদ্যতে 
সতঃ 1৮” অর্থ অনিত্য বস্তর সত্তা নাই ও নিত্য বস্তর বিনাশ নাই, ইহা 
ভগবদ্বাক্য। অতএব ঘৃত্যুরেব মুক্তিঃ এই মতের প্রবস্তিকা অবিদ্া। 
অবিষ্তা কর্তৃক ভ্রম জন্মে, সেই ভ্রমে স্থুল পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন স্থল 
দেহের সহিত অঞ্জিত ধর্মাধন্ম বিনষ্ট হয় মনে করিয়া পাওবকুলোস্তব 
অজ্জুন উত্তরগীতায় ভগবান শ্রীককষ্তকে জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ নিম়োক্ত 
প্রকার উত্তর করিয়াছিলেন । 
ধন্মীধন্মৌচ বৃদ্ধিশ্চ পঞ্চ ভূতানি যানিচ । 
| ইন্দ্রিয়াণিচ পঞ্ধৈব যা শ্চান্তাঃ পঞ্চ দেবতা; ॥ 
তাশ্চৈব মনসঃ সর্ধে নিত্যমেবাভিমানতঃ | 
জীবেন সহ গচ্ছন্তি বাবতত্বং ন বিন্দতি ॥ 
(উত্তর গীতার, ৪৩, শ্লোক) 
অর্থ,__“অন্ঠাঁঃ পঞ্চ দেবতা” এই উক্তিতে, কন্ো্দরিয়াধিষ্টাত্রী দেবতাকে 
উপলব্ধি করিবে। এই শ্লোকে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বেদান্তসম্মত সপ্তদশ 
, অবয়বাত্মক লিঙ্গদেহের কথা বলিতেছেন, সপ্তদশ অব্যব অহংতত্বের . 
( অহঙ্কারৈর ) ) সহিত মিলিত হইয়া একটা ঙ্্দেহরূপে পরিণত হয়। 
তাহার অবয়ব-্ক্ ক্ষিতি, সুক্ম জল, সুক্জ তেজ: সঙ্ষম বাষু, হুক্ষম আকাশ 
ও সুক্ষ জানেন্িয়পঞ্চক, সুক্ষ কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চক এবং মনঃ, বুদ্ধি; এই সপ্ত. 
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দশটা অবয়বে একটা হুঙ্গদেহ বা একটী লিঙ্গদেভ হয়। . জীবচৈতন্ত 

এই হুক্ম দেহের আআ (চালক ), ধশ্মাধস্মরূপে দুইটা কমু ফল উ স্থুঙ 

দেহকে আশ্রয় করিয়া স্থিত থাকে । সুতরাং এ শরীর, এক স্ুল দেহ 

হইতে বহির্খত হইয়া রুত কন্মান্ুসারে অপর স্ুলদেহ লাভ করিরা সুখ ' 
দুঃখ ভোগ করে । অহং তন্তই অভিমান, অভিমান জন্য (আমি বোধ জন্য ) 
অনন্তকাল হইতে জীবের জন্ম গ্রহণ হইতেছে। এইরূপে, প্রোন্ত 

সপ্তদশ অবরব যুক্ত সঙ্গ দেতে অহঙ্কার ও জীব মিলিত থাকেন। এবং 

মৃত্যু সময়ে সেই সুক্ষ দেহকে আশ্রয় করিয়। স্থুল দেহ হইতে মানবের 

অলক্ষ্যে জীব চন্্রলোক পর্যান্ত গমন করেন। তৎপর, চন্দ্রলোক হইতে 

চন্ত্ররশ্মি সহ জীব পৃথিবীতে পতিত হয় । পরে পুরুষের শুরুরূপে মাতৃগঞ্ভস্ত 
হয়। (মৃত্াতে জীবের অবস্থা নামক অধার ও আম্মতন্ব নামক অধায় 

দেখ)বংম! তোমাকে এই অধ্যায়ের প্রথমে বলা হইরাছে যে তন্বদশিকৃত 

দণন শাম্বালোচন! করিলে, তোমার পক্ষে তাহা ছুরধিগম্য বোধ হইতে' 
পারে। তথাপি, তোমার সংস্কৃত বুদ্ধি বিনোদনার্থ তাহাদিগের সরল ছুই 
 একটী উক্তির ব্যাখ্যা করা হইল। 





অনুমান বিচার । 
| (৬০) 
চার্কাকাদির দেহাত্ববাদ খধিসম্প্রদায়ের নিন্দিত বিষয় বটে; 
ধধি সম্প্রদায়ের মতে, দর্শন স্পর্শনাদি কার্ধা স্থল দেত দ্বারা 
সম্পাদিত হওয়া, ও স্কুল দেহের সুখ ছুঃখাঁদি বোধ করা, কদাচ সম্ভবপর 
নহে। পরস্থ উহা তাহাদিগের মত বিরুদ্ধ। পূর্ববাচার্যেরা স্বীয় অপ্রতিহত 
ব্ডানছারা! যাহা নিশ্চয় করিয়াছেন, বিচার করিলেও তাহাব কিছুই অন্যথা 


[৬১ অনুমান বিচার । 


হয় না। অতন্বদর্শী ও স্কুল বুদ্ধিযুক্ত বাক্তিগণ ভ্রমে পতিত হইয়া এবং 
অনেকস্থলে নিন্দিত বাকো স্বমত পোষণের জন্য, সেই আপ্ত বাকোর অপঙ্গাপ 
করে। ইহার বিচারে উপস্থিত হইলে এইট দেখিতে হইবেযে, ইন্দ্িয়গণ 
যদি স্থুল দেহের অবয়ব হইত, তবে মুতদেহেও দর্শন, স্পর্শনাদি কার্য. 
প্রকাশিত হইতে পারিত। যেহেতু, এখনও মৃতদেহ আকারগত ব৷ 
অবদ্নবগত সম্পূর্ণ জীবিত দেহবৎ বর্তমান আছে। আর যদি বল, মৃত 
দেহের প্রাণবায়ু অপরিচ্ছিন্ন বহির্বারুতে সংযোগ হওয়ায় স্থলদেহগত 
চৈতন্তের অভাব নিত তবে চার্বাকের মদশক্তির দৃষ্াস্তটা বার্থ 
হয়। কারণ, “গুডতগলঃদি সংযোগে মদশক্তির উৎপত্তি চতুর্ভৃত 

ংযোগে ভি চৈতন্তোৎপত্তি হয়,” চার্ধাক এই প্রকার উক্তি 
করিয়াছেন । কিন্ত, মদশক্তিতে গুড়তগুলাদির পৃথক্‌ পৃথক্‌ সম্ভী থাকেনা । 
স্থৃতরাং তাহার পুথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে সত্তার ধ্বংসও তাহার স্বীকার্ধ্য হইতে : 
পারে না। এখনও প্রথিব্যাদি ভূত স্থলদেহে বর্তমান রহিয়াছে । আর যদি 
বল, মৃত দেহে সেই উৎপন্ন চৈতন্যের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই। নিপ্রীভি- 
ভূত অবস্থায় যে প্রকার চৈতন্তের সন্বন্ধ থাকে সেই প্রকার এই দেহে 
চৈতগ্ঠস্ন্ধ আছে। তাহা হইলে মৃত দেহে অগ্নি সংযোগ করিলে অল্প 
হইলেও ক্লেশের লক্ষণ প্রকাশিত হইতে পারিত। কিন্তু, মৃত দেহে অগ্নি 
সংযোগে৪ ক্লোন প্রকার ক্রেশান্গভবের লক্ষণ কেহ কখনও প্রকাশ 
হইতে দর্শন করেন নাই। 

(৬১) 

অত এব, চার্ধাকের মদ শক্তির দৃষ্টন্তটী অপ্রস্তত হইল। কাজেই আইার : 
নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, হ্থ, বিষাদ এবং উদ্ভম প্রভৃতি কার্্যের কারণ স্থুল দেঙ্ে 
বর্তনান আছে, এরূপ নহে । এ সমস্ত কার্ষোর কর্তা সেই জীবচৈতন্ত 
লিঙ্কদেহেই বর্তমান আছেন। স্থুলদেহে কি তাহার কোন অংশে সেই 


মনঃশুদ্ধি ও ৬২ বা 


কারণ ও কর্ভারূপ চৈতন্যটী থাকিলে স্থুলদেহে এ এ কাধ্য 
প্রকাশ পায়, এই প্রকার তোমার স্বীকার করিতে হইতেছে । নচেৎ 
 মৃতাবস্থায় (লঙ্গদেহ স্থূল দেহ হইতে অন্তহিত হইলে ) স্কুল দেহ বর্তমানে, 
দর্শনাদি কাধ্য প্রকাশিত না হইয়া পারিত না। যেহেতু, কারণ বর্তমান 
থাকাবস্থায় কার্যোৎপত্তি না হইয়া পারে না । এই প্রকার বোধ সব্ধত্রই 
জন্মিতেছে , তাহার কোন স্থলেও অন্তথা দর্শন হইতেছে না। কাজেই 
বলিতে হইবে, দর্শনাদি কার্যের কারণ স্কুল দেহের অতিরিক্ত স্থলে বর্তমান 
রহিয়াছে । সেই অতিরিক্ত স্থলটা লিঙ্গদেহ, এই প্রকার তোমার সম্ভাবিত 
হইতে গারে। বুদ্ধির এই প্রকার বিষয়কে, অনুমান প্রমাণ স্বীকার করা, 
মনুত্তাত্বের স্বভাব, যতক্ষণ মনুষোর মনুষ্যত্ব থাকিবে ততক্ষণ তাহার পরিহার 
করা অসম্ভর। যেহেতু, জ্োতস্না দেখিলেই চক্জোদয় হইয়াছে, এইরূপ 
নিশ্চিত হয়। ধুম দর্শন করিলেই, বক্চির সন্ত বোধ জন্মে । এই প্রকার 
প্রমাণ মানবের বুদ্ধিতে ধেন অষ্কিত রহিয়্াছে। “বিচারদ্বার1ও মন্থুযোর 
এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে । অতএব মানবত্বের অপচয় না হওয়া 
পর্যাস্ত, তাহার অগ্থা হওয়ার উপায় নাই। কাজেই মানবের পক্ষে “না 
প্রতাক্ষং প্রমাণং” এই প্রকার উক্তি ভ্রমাত্মক, বা অনূরদশিতারই 
পরিচায়ক বটে। 


(৬২) 
অনুসন্ধান করিলে, প্রতোকশ্টী কার্য কারণাধীন হইয়া “সেই 
,কারণেরই ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইতেছে, এই প্রকার প্রমাণ হয়। যথা-_, 
“বসন্তের ইঙ্গিতে বৃক্ষাদি কুন্থমিত হইয়াছে ।” এই কুম্থমোদগম কার্যোর 
সন্তই কারণ। কারণরূপ বসন্তখতু বর্তমান থকিতে বৃক্ষগণ কুস্ুমিত 
না হইয়া পারেনা । এবং তাহা টা? প্রমাণের টা বোধগমা 
হয়। তোছার চ্ম চক্ষে তাহার কারণ সুলভ) প্রত্যক্ষ না হইলে ৪ কার্ধা 


[৬৩ অনুমান বিচার 


কারণ সম্বন্ধ দুঢ়তরই থাকে, কিছুতেই তাহার শিথিলতা হয় না। এইরূপে 
কারণ স্থলে কার্যোৎপত্তিশক্তি বর্তমান থাকা স্বতঃই দেখা যায়। 
অতএব, স্থুল দেহ যদি দর্শনাদি কার্যের কারণ হইত, তবে মৃতদেহেও 
দর্শনাদি কার্য হইতে পারিত। এইরূপে কার্ধ্য দর্শন দ্বারা, কারণের যে 
অনুভূতি হয়, তাহার নাম অনুমান প্রমাণ । এইরূপে অঙ্কমানকে প্রমাণ 
বোধ কর! মন্ুধ্ত্বেরই স্বভাব, অথবা মনুষ্যত্বের প্রতি এশী শক্তির 
বল। সুতরাং মন্যুগণ, কিছুতেই অন্কুমানকে প্রমাণ স্বীকার না করিয়া 
পারে না। অতএব, “না প্রত্াক্ষং প্রমাণং” এই উক্তি অদূরদণিতারই 
পরিচায়ক, বা! ভ্রান্তি মূলক বটে। কদীচ প্রকৃত সিদ্ধান্তের পক্ষপাতি 
নহে। র 
দার্শনিকগণ বলেন, পর্বতোবহ্রিমান্‌ ধূমাত” অর্থ__পর্বরতে যে- 
বহি আছে, তাহা ধুম দর্শনে অনুমান হইতে পারে। ধূমদর্শন দ্বারা 
বহ্ছির সন্তা বোধ ন। হইর! পারে না। যেহেতু, বহি (তেজ) বাতীত 
কিছুতেই ধূমাগম হয় না। যেস্থান হইতে বা যে দ্রধ্য হইতে, ধূমাগম, 
প্রতাক্ষ হয়, সেহস্থানে বা মেই দ্রব্যে অনুসন্ধান করিলে, বহ্নির 
(তেজের) স্থিতি নিশ্চিত হইয়া থাকে। ন্ুতরাং ধুমের কারণ বন্ি 
(তেজঃ)। তোমার মনেরাখা আবশ্তক যে, কারণে কার্যোৎ্পাদন করে|, 
কার্ধ্য নিজের কারণোৎপাদন করে না । তুমি শীতকালের প্রত্যুষে নদী ও. 
কুপ প্রভৃতি হইতে এবং শীতকালে ও বসন্তকালে খড় প্রভৃতির স্বপ হইতে 
যে বাম্পাগম বা ধূমাগম হইতে দেখ, তাহার অত্যন্তরেও আগ্নেয় পরমাণু 
ঘনীভূত হইয়া বর্তমান থাকে । তাহা তুমি অন্ুন্ধান করিলে, প্রমাণ 
করিতে পার। আগ্নের পরমাণুর স্বভার উ্ণ আর জলীয় পরমাণুর স্বভাব 
শিপ্ধ। জলেও আগ্নের পরমাণু আছে, উহা যখন ঘনীভূত হয় তখন 
তাহাকে গাস বলে ও অবস্থাতে ভাহাকে বাছ়বানল ও বলে। অত এব, 


মনঃগুদ্ধি । | টু ৬৪] 


দার্শনিকগণের “পর্কতো বঙ্ছিমান্‌ ধূমাৎ” এই উক্তির কোন স্থলেই অনর্থা 
পত্তি ঘটিল না। আর চার্ধাকের “নাপ্রতাক্ষং প্রমাণংত এই উক্তির 
অজঅ অনর্থাপত্তির স্থল দেখা যাইতেছে । যেহেতু, চার্ধাক “নাপ্রতাক্ষং 
প্রমাণ এই” প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া, ষড়বিধ গ্রমাণের মধ্য মানস 
প্রতাক্ষটা তাহার বিরুদ্ধ হওয়ায় তিনি মানস প্রতাক্ষ স্বীকার করেন না। 
কথচ “না-প্রতাক্ষং প্রমাণং” প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন | কাজেই 
: তিনি প্রতিজ্ঞার বিষয়ে স্থির থাকিতে পারেন নাই | 

পরস্থ, চার্বাক “চতুর্ভাংখলু তুতেভ্যঃ” ইত্যাদি প্রমাণে, গুড়তগুলাদি 
সংযোগে মদশক্তির উৎপত্তি দৃষ্টান্ত লইয়া চতুভূতি সংযোগে উৎপন্ন: 
চৈতন্টা প্রতাক্ষ প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেছেন, বাস্তবিক তাহা 
তাহার চর্মক্ষের প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। চৈতন্টে্র উৎপত্তি ও চৈতন্য 
স্বরূপ মনুষ্যের অনুমান ভিন্ন প্রতাক্ষ হইতে পারে না। কাজেই 
তাহার কথিত চৈতন্তোৎপত্তি ও সেই চৈতন্তের স্রূপটী তিনি মুখে 
প্রতাক্ষ স্বীকার করিলেও তাহার আন্তরিক বৃত্তি তাহাকে অন্রমান 
করিয়া, লইতেছে। স্থৃতরাং তিনি যে, অস্থির প্রতিজ্ঞ ও নিজের সুযোগ 
মতে বহুমতেরই অন্ুবর্তী হইয়া পড়েন, তাহা সকলেরই অনুভব যোগ্য 
বটে; অতএব চার্বাক যথার্থান্ুসন্ধানের পান্থ নহেন। 

তিনি বে বিজিগীষার বশবর্তী হইয়া ণ্না গ্রতাক্ষং প্রমাণং* এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এবং সেই প্রতিজ্ঞার বিষর়েষে তিনি স্থির 
থাকিতে পারেন নাই , পরন্থ, তিনি যে প্রতিজ্ঞার বিষয়ে অন্ধের ন্যায় 
পদে পদে বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা অধিক করিয়া বলা 
প্রদ্োাজন করে না। কাজেই এতাদৃশ অদূরদপি ও অস্থির প্রতিজ্ঞের 
মত বা কোন উক্তি আদৃত হওয়ার যোগ্য নহে। প্রত্যুত তাহা অতীৰ 
হের এবং তাদৃশ উক্তি সর্বাত্রই ত্যাগযোগ্য বটে । 
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: স্ধ্যকে মেবগণ আবৃত করিলেও তিনি যেমন অচিরেই স্থীক্ন অপ্রতি- 
হততেজে শত শত বাধা অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হইতে পারেন, সেই 
প্রকার সতোর অপ্রতিহত তেজে হিন্দুধর্ম অন্তাপি সজীর থাকিতে 
পারিয়াছে। এবং সেই সতোর অপ্রতিহততেজে- বলীয়ান্‌ তৰ্দণিগণের 
নিলীতি অন্কুমান সর্ধন্রই প্রনাণরূপে প্রতিষ্ঠত রৃহিষ্বাছে। কোথাও 
তাহার অগ্রম্থাণ হইতে দেখা যায় না । স্গতরাং বেদাস্তের ও ভগবদুক্তির 
কথ। তোমাকে বে ৫৮ ৫৯নম্বরে বর্ণনা কর। হইয়াছে, তাহাদ্বারা 
'একটী লিঙ্গদেহের সন্তা অনুমান প্রমাণে বোধগম্য না হইয়া যায় না। 
যেহেতু সুক্ষ ক্ষিত্যাদি পঞ্চ, সুক্ম জ্ঞানেক্দ্িয় পঞ্চ, হুক কর্নোররিয় 
পঞ্চ, মন$, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতির স্থল দেহে অবস্থান বিচার দ্বারা 
স্থিরীক্ূত হইতে পারে নাই। পরস্ত, তাহার স্থিতি সু্্ম দেহেই নির্ণীত 
হইয়াছে । খধিগণের অপ্রতিহত জ্ঞানদ্বারা এ শুষ্ক সপ্তদশ অবয়ব, অহঙ্কার 
ও ধর্দাধন্মের সুক্ষ ফল, লিঙ্গদেহে স্থিত থাক1 এবং জীবচৈতন্ত লিঙ্গদেহের, 
আত্মা (চালক ) রূপে অধিষ্ঠিত থাকা জ্ঞানিগণ দর্শন করিয়াছেন |: 
অহং তত্বই অভিমান ; এই আভিমান প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি বুদ্ধিতে ভিন্ন 
ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান করায়। স্কৃতরাঃ প্রতোকটী জীবের “আমি” বোধ 
আছে। জীব সেই “আমি” বোধের ফলেই আবদ্ধ হয় ও স্থল দেহের 
সামা লইয়া নিজের স্থিতি বোধ করে। বাস্তবিক, জীব অপরিচ্ছিন্ন ও 
মর্ধবাপক বন্ধ ; কিন্ত, মনঃকৃত বাদনার অভিমান বুক্ত হইয়া তিনি নিজকে 
সীমাবদ্ধ মনে করেন। উহাই তীহার বন্ধ হওয়ার হেতু; এই অভিমানটা 
তত্বজ্ঞান দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে অভিমান ৬বিনাশের সহিত জীবের 
শুভাশ্তভ কর্মফল এবং সেই হস্্ সপ্তদশ অবয়ব, উহারা স্বস্ব কারণে (পর-. 
মেশ্বরে) লীন হইয়! যায়। ইহীর নামই প্রন্কৃত মুক্তি) এই মুক্তির এক 
মাত্র কারণ অভিমানের বিনাশ, কদাপি স্কুল দেহের বিনাশ নহে । মন্ুষ্যের 
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তত্বজ্জানদ্বারা যে সময়ে এক আত্মা বাতীত দ্বিতীয় কিছুই লক্ষোর বিষয় 
হয়না, তখন জীবের “আমি তুমি” বোধ ঘুচিয়া অর্থাৎ “আমি তুমি” বোধ যে 
শ্রমাত্বক তাহা নিশ্চিত হইয়া দেহীর “আমি তুমি” রূপ অহঙ্কার ধ্বংস তয়। 
জীবের “আমি”বোধ থাকাবস্থায় জীবাধিষ্টিত দেহকে জীবদেহ বলে । জীব 
দেহ অর্থে__জীবের দেহ, এই গ্রকার বোধ জন্মে। কাজেই জীবধে দেহ 
হইতে স্বতন্ত্র বস্তু তাহ! অধিক করিয়া বলার আবশ্তক করে না। 'আর 
তত্বজ্ঞান অর্থে__ ত্রহ্গবিষয়ক জ্ঞান। অর্থাৎ যে জ্ঞানে অপরিচ্ছিন্ন ও 
সর্বব্যাপক এক আত্মা ব্যতীত অপর কিছুই লক্ষ্যের বিষয় হয় না, তাহার 
নাম তত্বজ্ঞান। বস্তুটা দর্শন না করাইলেও “বস্তটা এ দিকে আছে? 
এইরূপ উপদেশদ্বারা বন্তুটী লাভ করিতে যেমন সুযোগ ঘটে, সেই প্রকার 
নিম্নের টিপ্লনীটা তন্জ্ঞানের + দিগ্‌ দর্শন করাইতে পারে । . 
1 ( তন্বজ্ঞানের টিপ্লনী ) 
মন্থষোর জ্ঞান সাধারণতঃ ছুই প্রকার? তাহার মধ্যে একটা স্বাভাবিক 
জ্ঞান, অপর দ্বিতীরটা সম্পাগ্ধ জ্ঞান। আহার, নিদ্রা ও ভয়াদি বাহার 
বিষয়, যে জ্ঞান প্রবস্রবাতিরেকেও উৎপন্ন হয় তাহার নাম স্বাভাবিক 
জান। সম্পাগ্ঠ জ্ঞান প্রযত্রের সাপেক্ষ করে। প্রযত্বদ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয় তাহাও ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত; মোক্ষবিষয়ে যে বুদ্ধি তাহার নাম জ্ঞান ; 
আর শিল্প ও শা্ত্রাণি সম্বন্ধে বুদ্ধির নাম বিজ্তান। পরমাত্মা কিপ্রকার, 
জগৎ কি প্রকার, ইত্যাদি প্রশ্নের তত্ব যে জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাও 
'মোক্ষোপযোগি হেতু জ্ঞান শব্দবাচা । এই জ্ঞান যখন যম ও নিয়মাদি 
সাধনের পর নিয়ত অদ্বৈত পরমাত্মান্্ন্ধানে নিষুক্ত হয় তখন াভার 
নাম তত্বজ্ঞান। যথা-__ 
| “বস্তি তত্ববিত্ত্বং যজ.জ্ঞানমঘয়ংপরং 
ত্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে |” 
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যদিও এইপ্রকার তন্বজ্ঞানের বর্ণনা এই অধ্যায়ের উদ্দেস্ত নহে, তথাপি 
প্রসঙ্গতঃ তাহার কিঞ্চিত বর্ণনা প্র্নোঙ্গন হইয়াছে। এই বর্ণনা জ্ঞান- 
ভাষ্য প্রস্থৃতি গ্রন্থের মর্মান্ুসারে করা হইতেছে । রে 
"এই জগত ব্রদ্ধাণ্ড একটী নাট্যশীলা, আর তোমরা রাম; য্ছ প্রভৃতি 
অভিনেতা । খধিগণ এই প্রকার অনেক স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন। 
বিচার করিলেও রাম, যছু প্রতি তোমরা যে উল্লেখ কর, তাহা প্রকৃতই 
যেন সংসার নাটকের অভিনয়; অভিনয় করিতে উদদা মালীও মহারাজ হইয়া 
বসে। এবং তাহাকে অপর অভিনেত্গণ “মহারাজ” বলিয়া সপ্ধোধন করে। 
এইপ্রকারে রাজা, প্রজা, রাম, যদ, পিতা, পুত্র, পতি, পত্তী প্রভৃতি 
তোমরা জীবের যে সকল বিশেষণ ব্যবহার কর, তৎসমন্তই অভিনয় । 
কেননা, প্রকৃত পক্ষেসেই সমস্ত এক অপরিচ্ছিন্ন আআরূপে প্রমাণিত হয়। 
অভিমানই এই সংসাররূপ নাট্যের কৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। তাহাতে 
আমি দেব, উনি মনুষ্য, এবং আমি পুল্ল, উনি পিতা, এইটী পশু, সেইটা. 
পক্ষী; এইরূপে কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা প্রভৃতিকে__ অধিক কি, এই 
্‌ ধুলিকণাঁটা পর্যন্তও পৃথক্‌ পৃথক্‌ জীব রূপে নিশ্চিত হইয়াছে । অভিমান 
এইরূপে জীবস্থা্টি করিয়া অগঙ্খ্য জগৎ উৎপন্ন করিয়াছে । ক্ষীণাভিমান- 
যুক্ত ( আমি বোধঘুক্ত ) উন্নতাত্মাবান্তি এই চরাচরস্থ যত কিছু জন্ত বস্ত 
দেখেন তংসমন্তই সঙ্যাতীত জীব মনে করেন। এইপ্রকার উন্নতাম্মগণ 
অনুসন্ধান করিয়া, জগংকে অসঙ্খ জীবে পরিপূর্ণ দর্শন করিয়াছেন ্ 
সেইজন্ত তাহারা বলেন এইযে চন্দ্র হ্র্য প্রভৃতি রহগলি 
দেখিতেছ, এইযে অশ্থিন্তাদি নক্ষত্রগুলি দেখিতেছ,. এইযে ধ্রুব প্র্ৃতি 
তারাগুলি দেখিতেছ, তৎসমস্তই এক একটা জীব) এবং উহ্ারা 
প্রত্যেকটা অসঙ্য. কষু্রজীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এইরূপে ভূল্বোক 
ভূবঃলোক (অন্তরিক্ষ) প্রভৃতিযে সপ্ত স্বর্ণের কথা উল্লেখ আছে, 
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ততসমস্তও এক একটী জীব; এবং উহারা অপর ক্ষুদ্রঙ্গীবে পরিপূর্ণ ঃ 
এই প্রকার তল, অতল, প্রন্থতিষে সপ্উপাতালেরকথা উল্লেখ আছে, 
তাহারাও এক একটী জীব, এবং তাহারাঁও নিজ অপেক্ষায় অপর 
ক্র জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । এইরূপে সপ্তন্বর্গ ও সপ্তপাতালের 
সমষ্টিকে ক্ষীণাভিমানিগণ একটা জগৎ বলেন। যাহা বিনশ্বর অর্থাৎ কালে- 
যাহা বিনষ্ট হয় তাহার নামই জগৎ। 
এইরূপ এক একটী জগৎ এক একটা অন্ন পিগডের স্তায় জীবময় পপ 
বিশেব। ই সকল পিণ্ড ওতঃপ্রোত ভাবে কেবল জীবে পরিপূর্ণ; পৃথিবী 
যেমন জীবে পরিপূর্ণ, সেই প্রকার আকাশ, পাতাল, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি 
সমস্ত জগৎ জীবে পরিপূর্ণ ; জীব ব্যতীত জগতে অপর কিছুই বর্তমান 
নাই। পূর্বেই বনিয়াছি সপ্তত্বর্ন ও সপ্তপাতাল একটা জগতেরই অন্তর্গত 
বটে; এই প্রকার অসঞ্য কোটি জগৎ এক আত্মার অন্তর্গত বটে। 
আত্মা এসকল জগতের বাস্থাভ্যন্তরে স্থিত থাকিয়া প্রত্যেকটা জীবের, 
বাহ্যাভান্তর নিজের স্বরূপে পরিপূর্ণ রাখিয়া তাহার অতিরিক্ত স্থানকেও 
অতিক্রম করতঃ বর্তমান আছেন। এই ভাবটী ছুইপ্রকারে উপলব্ধি 
হইতে পারে। বস! সম্প্রতি তোমাকে ক্ষীণাভিমানযুক্ত উন্নতাতআর 
মতে সুঙ্ষবর্গাগুদ্বারা এ ভাবটা দর্শন করাইতেছি ! হুঙ্ষ ব্রক্মাণ্ড নর দেহ। 
নরদেহকে অথুবীক্ষণ যন্বদ্ধারা, অন্ুন্ধান করিলে দেখিবে, তাহার 
প্রতোকটা অস্থিকণা, প্রতোকটী মাংস কণা, প্রত্যেকটা রক্ত কণা এবং 
মজ্জা, শুক্র, নাড়ী, ধমনী, পেশী প্রভৃতি এক একটা ক্রিমিপিগ্ড বিশেষ ; 
আবার ই্র ক্রিমিগুলির শরীর সঙ্ঘ্যাতীত অপর ক্ষুদ্র ক্রিমিতে পরিপূর্ণ? , 
'এই স্থলে নরদেহস্থ ক্রিমি নামে ছোট বড় যত প্রকার ক্রিমির উল্লেখ 
করা হইল, তাহার! তোমাদের মধ্যে ত্যেমাদেরন্তায/সংসার যাত্রা নির্বাহ 
করিতেছে । তাহারা তোমাদের স্তায় তোমাদের মধ্যে থাকিয়া আহার, 
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বিহার, ভোগ, বিলাস, সুখ, ছুঃখ ও কামক্রোধাদিযুক্ত হইয়া এবং 
তাহার ব্যবহার করিয়া জন্ম মৃত্যুর বশবর্তী হইয়া রহিয়াছে । আবার 
তোমাদের শরীর হইতে যেসকল . মল, মুত্র, শুক্র, শ্ররেম্সা, পিত্ত, 
রক্ত, পুর, ক্লেদ প্রভৃতি নির্গত হয়, তৎ্সমস্তকেও অগুবীক্ষণ বন্তদ্ধারা 
পরীক্ষা করিলে দেখিবে, সেই এক একটা; সঙ্ঘাতীত অপর ক্রিমিতে 
(জীবেতে) পরিপূর্ণ ; এইরূপে অসঙ্য ক্রিমিরপ জীবপিণ্ডে তোমার 
একটা নরদেহ। তুমি পৃথিবীকেও ত্যাগ করিরা তোমার যে নরদেহকে 
যত্ব কর, পরীক্ষা করিলে এ নরদেহটা একটা ক্রিমিময় পিও বিশেষ 
বোধ করিবে । তৎপরতুমি স্বচক্ষেও দেখিতেছ এক একটী জীবের 
মল, মৃত্র, পুয় ও ক্লেদ প্রভৃতি আহার করিয়া অপর জীবগণ শরীরধারণ 
করে। যথা, একপ্রকার বানরের মলকে (বিষ্ঠাকে) শিলাজতু বলে। 
এ শিলাজতু্বারা এবং প্রবাল কীটের মলদ্বারা মানবের অমুতোপম ধধ 
প্রস্তুত হইতেছে । কথিত এসকল মল মৃত্রও অণুবীক্ষণ যন্্র্ধারা পরীক্ষা 
করিলে সঙ্খ্যাতীত ক্রিমিতে পরিপূর্ণ দেখিবে। এই প্রকার 
তোমার কদর্য্যপূর্ণ ও অপার এবং ক্ষণস্থায়ী ষে জীবদেহ, যাহাতে একমাত্র 
জীবচৈতন্তই সার। তুমি জীবিত থাকিতে সেই সার বস্তুকে, সেই নিত্য 
নিরাকাজ্ষ ও তৃষ্ণা-সঙ্গ-বজ্জিত জীবচৈতন্তের অনুসন্ধান না করিয়া, 
তুমিকি জন্ত এই ক্রিমি ও মলমৃত্রাদিপুর্ণ দেহভাঁর বহন করিতেছ ?. 
তুমি এক মুহ,র্তের 'জন্যও. উপলব্ধি করিতে পারিলে না যে তোমার 
নরদেহের বাহ্াভ্যন্তর একটা* জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তুমি. অনুভব, 
করিতে পারিলে না যে, এই জগত ব্রহ্গাণ্ডের সার যে জীবাত্মা সেই 
জীবাত্মময় তোমার নরদেহটাকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মা বলে। . আর 
রাম, শ্তাম, পিতা, পুত্র ও কলত্র প্রভৃতি এক আত্মারই বিভূতি ; 
অতএব অন্গন্ধান করিলে জানিবে "তুমি এক আতআমারাম বা! জগন্বয় 


এক জীবাত্মা । তুমিযে ভিন্ন ভিন্নরূপে জীব দর্শন কর, সেই ভিন্নত্ব 
জলবুদধদের স্তায়। জলের বুদ্ুদূগুলি যেমন জল বই অপর কিছুই নহে, 
যেমন বরফ আর জল একই বস্তু বটে, তেমনি জীব আর পরমাত। একই 
বন্ত বটেন। যদ্দি এই ব্রক্গাগুকে জীবময় রূপে জানিতে পার, তবে 
উনার সমষ্টিষে এক পরমাত্মা, 1, তাহা ক্রমশঃ জ্ঞাত হইতে পারিবে । 
ভগবান্‌ স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের সার লইস্স নর-দেহের টি করিয়াছেন । সেই 
জন্ত তত্বদণিগণ বলিয়াছেন,_ ্‌ 
'্রহ্াণ্ডে যানি তিষ্স্তি তানি সম্তি কলেবরে।” 
ময়মনসিংহের পূর্ণানন্দ লিখিয়াছেন,__ 
“সোপানভূতংমোক্ষস্ত মানুষ্যং জন্ম ছুলভিং, 
সাধুরাও সাদা কথায় বলেন, 
মানুষের দেহ ভর ব্রন্ধাণ্ডের সারে। 
_কেনহে অতৃপ্ত তবুকি চাও অপরে ?” 

তত্বদখিগণ স্বীয় অপ্রতিহত সুঙ্ষদৃষ্টিদবার! দর্শন করিয়া বলিয়াছেন 
স্থল ব্রন্ধাণ্ডে যত গুলি স্থান বর্তমান আছে, নরদেহেও ততগুলি স্থান সেই- 
ভাবে রহিয়াছে । অর্থাৎ চতুর্দশ ভূবনই নরদেহে অবস্থিত আছে । তাহার! 
 তেন্বরধিরা ) দেহের নাভিস্থানকে, ভূলেক বলেন । তদুরস্থান ক্রমে ভুবঃ 
লোক, (অন্তরিক্ষ) স্বল্লেণিক, স্বর্লোক) জনলোক, মহঃলোক, তপঃলোক, 
সত্যলোক ও নাভির অধযস্থান ক্রমে তল, অতল, বিতল, স্ুতল, মহাতল, 
তলাতল ও পাতাল নামে অবস্থিত আছে দর্শন করিয়াছেন । উহারই 
নাম চতুর্দশ তুবন। তন্বদর্শিগণ স্থীস্ব অপ্রতিহত শুঙ্দৃষ্ট দ্বার ইহাও, 
দর্শন করিয়াছেন বে স্থুল ব্রহ্মাণ্ডে যতগুলি বস্ত আছে, তৎ সমন্তই 
জীবময়। এবং সেই জীব গুলি সঙ বদ্ধাণ্ের (নরদেহের) ফ্রিমিরূপে কেহ, 
দেব, কেহ মনুষ্য, কেহ গ্রহ, কেহ নক্ষত্র, কেহ পন্ড, কেহ পক্ষী, কেহ 
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কেহ সমুদ্র, পাহাড়, তরু, লত। প্রভৃতিরূপে বর্তমান আছে। 

বংস! তুমি অপর কিছু দর্শন না করিলেও অপুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তুমি শুক্র 
কীটের মুস্ত্রটী দেখিয়াছ। প্র শুক্র কীটের মধো মানবাদির দেহাদি 
স্থিত থাকা সম্ভবপর হইলে, নরদেহের মধ্যেষে ক্রিমি দেখিতেছ,' 
তাহাতে দেব, নক্ষত্র গ্রভৃতির মুষ্তি থাকা সম্ভবপর হইবে না কেন? এবং 
এই স্থল ব্রদ্মাণ্ড বদি ব্রদ্মময় হয় তবে নরদেহ ব্রন্ষময় হইবেন! কেন? 
অত এব, “সর্বংখব্িদংরক্ষ” এই শ্রুতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বটে। 
এবং তাহা! বিশ্বাস করিয়া প্রথমে অভিমানকে চূর্ণাকৃত 'ক্র। অভিমান 
সম্পূর্ণরূপে ধংদ হইলে প্রকৃত ব্রদ্ধ জ্ঞান ক্ফৃপ্তি লাভ করেন। অভিমানের 
আবরণ ভেদ করিরা প্রকৃত জ্ঞান মুক্ত হইলে তিনি ক্ষপ্তি লাভ করিয়া 
্রন্ধের স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া! দেন। ৰাস্তবিকপক্ষে তোমার নরদেহ যে 
সুক্ষ ব্রদ্মাণ্ড তাহ। তুমি স্বটক্ষেও কতক প্রত্যক্ষ করিতে পার । এইরূপ 
প্রতাক্ষ করিতে একটা ভাল অগুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন । তুমি সেই 
বন্ধ দ্বারা দৃষ্ট করিলে পূর্ব কথিতমত সমস্তই: ক্রমে মানব দেহে 
দর্শন করিতে পারিৰে। তখন দেখিবে, তোমার প্রতিবারের শ্বাস প্রশ্বীসের 
মহিত তোমার দেহ মধ্যে অসঞ্য ক্ষুদ্র জীব প্রবেশ করিতেছে ও তোমার 
দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে । দেঙ্সিবে, তোমার দেহটার মধ্যদিয়া 
ক্র অপঙ্থা জীব বারুর ঘাত প্রতিবাতে যাতায়াত করিতেছে । এই 
অবস্থা লইয়া ছিন্ত। করিলে তোমার ৰোধ হইবে তোমার দেহটা 
একথানা মাকড়না, পোকার ঘর। মাকড়মা পৌকার ঘর বেমন অসঙ্থা 
ছিদ্র লইরা, নির্মিত হইয়া থাকে এবং সেই জীব নেই গৃহে প্রবিষ্ট 
থাকে দেই প্রকার তোমার দেহটা অসথ্থয ছিদ্র লইঙকা নির্মিত হইয়াছে 
ও তাহাতে ভগবান্‌ স্ব্নং স্থিত আছেন। এইরূপে যন্তদ্বারা দর্শন 
কৰ্রিংল তুমি আরও দেখিবে তোমার দেহটা একখান! পাহাড়। পাহাড় 
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যেমন, সিংহ, ' ব্যত্ব, হয়, হ্তী, শৃগাল, পতঙ্গ, মৃষিক, ভেক, সর্প, পক্ষী, 
পতঙ্গ, ক্রিমি প্রভৃতি জীবের ও মৃত্তিকা, প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌইহ, 
প্রভৃতি দ্রবোর এবং অগ্নি, জল, বাধু প্রতি বস্তর সমষ্টি সেই প্রকার 
পূর্বকথিত ব্যাত্ব, দিংহ, প্রভৃতির এবং মৃত্তিকা, প্রস্তরাঁদির সমষ্টি তুমি 
একটা মানবরূপ জীব । যেমন ব্যাস্র, সিংহ প্রভৃতি পার্বত্য বস্তুকে 
পৃথক্‌ পৃথক দর্শন করিলে পাহাড়ের অস্তিত্ব থাকে না, সেই প্রকার 
তোমার শরীরস্থ পূর্ববর্ণিত চতুর্দশ ভূবন ও ত্নন্তর্গত জীবগুলিকে বা 
বন্তগুলিকে পৃথক্‌, পৃথক্‌ দর্শন করিলে, এক জ্যোতি্ায় জীবচৈতন্য ভিন্ন 
তুমি আমি বলিতে (অহং শব প্রয়োগ করিতে) অপর কিছুই দৃষ্টহইবে না। 
পুনঃ সেই মন্দ্ধারা দর্শন করিলে আরও দেখিবে, তোমার নরদেহটা যেন 
একটা বারিপূর্ণ মুদামকুস্ত । মৃত্তিক। নিশ্মিত আমকুস্ত (আপোড়া কুস্ত) 
হইতে যেমন, ছদ্রদ্বার অজত্ম জলত্রাব হইতে থাকে, সেই প্রকার 
তোমার অভ্যন্তর হইতে সংখ্যাতীত লোমকুপ, দিয়া ও অপরদার গুলি 
দিয়া)শ্লেম্সা শুক্র, ক্লেদ, পুয়, মল, প্রভৃতি ক্লেদপূর্ণ জল প্রবাহরূপে নিয়ত 
বাহির হইস্সা যাইতেছে । আবার তদ্রপে শর বন্ত্ত্বারা দর্শন করিলে দেখিবে, 
তোমার দেহটা একথানা ম্াগ্নেয়পরমাণুপুর্ণ অরণি নামক কাষ্টখ্ড। অরণি 
নামক কাষ্ঠের সর্বত্র ব্যাপিয়৷ আগ্নেয় পরমাণু ঘনীভূত থাকিলেও যেমন, 
অপর আর একখানা বিশু কাষ্ঠের সংঘর্ষণ না ঘটিলে, অরণি কাষ্ঠিস্থিত 
হুতাশন প্রজ্জলিত হইয়া উঠে না, সেই প্রকার তোমার দেহের সর্বত্র 
ব্যাপিকসা ব্রহ্মতেজঃ থাকিলেও গুরু বা সাধু আচার্য্যগণের কোন উপদেশের 
সংঘ্ষণ না ঘটিলে ও সেই উপদেশ মতে কার্যানুষ্ঠান না হইলে তোমার 
মধ্যে ব্রহ্মতেজঃ প্রত্যক্ষের উপযোগি হইয়া প্রকাশিত হয় না, 
এবং. তোমার তৃষ্ণা সঙ্গকে বিদুরিত করেনা, ত্রিতাপের আত্যস্তিক অভাব 
ঘটায় না। তুমি একটার পর অপরটী করিয়। অত্যুৎ্কট কাও সকল দর্শন. 
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করিলে তুমি যেমন কখন ভয়ে কখন বিম্ময়ে কখন হর্ষে কখন বা বিষাদে 
মগ্ন হইয়া থাক, সেই প্রকার তন্বমগ্র সাধুগণ স্বীয় দেহের মধ্যে 
অনন্তত্রদ্ধাণ্ডের অনন্তপ্রকার স্থষ্টিস্থিতান্ত প্রণালীর অনির্বচনীয়তী, 
দর্শন করতঃ কখন ভয়ে কখন বিস্ময়ে কখন হর্ষে কখন বা বিষাদে মগ্র ... 
হইয়া থাকেন এবং কখন কখন সেই ব্রঙ্গময়ের উদারতা ও ন্তায়পরতা 
প্রভাবে জীবের উপর তাহার কত দরাভাব দর্শন করিয়া বিমোহিত হন । 
এবং তাহাতে তাহারা “গহনা কর্মণো গতিঃ ৮ এই মহাবাক্যের জলস্ত 
গ্রমাণ প্রত্যক্ষ করেন। ভগবান্‌ পুর্বাজ্জিত কর্মে উপযুক্ত ব্যক্তিকে 
তত্জ্ঞানদ্বারা ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ডবিধান গ্রভৃতি দ্বারা সত করিয়া .. 
উপযুক্ত করতঃ জীবমাত্রকেই তিনি নিজের মধ্যে নিয়া আনন্দান্ুভর . 
করাইতে প্রয়াস পাইতেছেন। উহা তত্বমগ্রগণ প্রতাক্ষ করিয়া! অন্তরে 
অন্তরে সেই ব্রহ্মময়ের অনস্তশক্তির স্তব করিতে করিতে অজঅ অশ্রবর্ষণ, 
করিতে থাঁকেন। এই ভাবটী লইয়া “শান্তি শতক” বলিয়াছেন-_ 

- প্ধন্টানাং গিরিকন্দরোদর ভূবি জোতিঃ পরং ধ্যারতাং 
আনন্দাশ্রকণান্‌ পিবস্তি শকুনাঃ  নিঃশঙ্ক মন্ধে স্থিতাঃ 1৮ 
অর্থ__গিরিগন্দরের মধ্যবস্তি ভূমিতে (গিরি-গুহাতে ) স্থিত হইয়া বাহার! 

পরমজ্যোতিকে ধ্যান করেন, তাহারা সেই ধোয়। বিষয়ে এত মগ্ন 
হইয়া 'পড়েন যে তাহাদের কিছু মাত্র বাহ্‌ জ্ঞান থাকে না। সেইজন্য 
গ্রাথীগুলি তীহাদিগের অঙ্কে স্থিতহইয়া তাহাদিগের আনন্দাশ্র কণা পান- 
করিতে সমর্থ হইতেছে। অতএব এবছিধ ভগবাঁনে অপি জ্ঞান. 
যোগিগণ ধন্যবাঁদের পাত্র বটেন। | | 
বৎস! তুমিও' তাহাদের স্তায় ভগবানে আতমার্পণ, করিয়া ধন্তবাদের 
পাত্র হও। তুমি এই প্রবন্ধের বর্ণনান্ুপারে তোমার নর দেহটাকে 
একটা জীবময় পিগুরূপে দর্শন কর। তোমার দেহগতভ (কুক্ব্রন্ধা্ড : 





[৭৪ অনুমান বিচার : 
গত) এই স্ুদ্র জীবগুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইলেও' বাস্তবিক 
উনারা এক জীবটৈতন্তেরই অন্তর্তি। তুমি এই জীচৈতন্থকে ক্রমে 
এক অ্িতীয় ও তৃষ্াস্গবঞ্জিত চৈতন্যরূপে দর্শন করিতে পারিবে। 
তুগি তোমাকে এই রূপে জৌবময়রূপে) দর্শন করিলে তোমার জীব পূর্ণতব 
লাত করিবে। জীবের পূর্ণত্ব প্রাপ্তি না হইলে (আত্ম প্রসার না হইলে ) 
তন্বক্ঞানের বিকাশ হয়না । আত্মপ্রসারহীন অপূর্ণ জীব কদাপি 
ততবজ্ঞান গাপ্তহইতে পারে না। অপূর্ণ জীবে আমি, তুমি,” রূপ, ভেদ, বুদ্ধি 
অপসারিত হয়না । ভেদ বুদ্ধি অর্থাৎ দুই থাকাঅবস্থায় একের প্রতি অপরের 
কাগ জন্মে এবং মাৎসর্ধয গ্রহতিও জন্িপ্না থাকে। সুতরাং ভেদবুদ্ধি 
থাকা অবস্থায় পূর্ণপ্রেম উপজাত হয় -না। কাজেই তদবস্থায় জ্ঞানের 
প্রকর্ষ লাভ হয় না। জ্ঞানের অপ্রকর্ষ থাকা অবস্থায় ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, প্রভৃতি ও জন্িয়া থাকে এবং শীত উদ্মের তাড়না আসে, 
শক্র মিত্রের বোধও থাকিয়া যায় | এইরূপে বখন একত্ব 'নশ্চয় 
হইবে তখনই অভিমান ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অভিমান ধ্বংস হইলে 
তোমার “সর্বং খবিদং ্রদ্ধ” এই প্রকার প্রতাক্ষেই বোধ জন্মিয়া যাইবে। 
অতএব, তত্ব-্ঞান লাঁভ করিতে হইলে তোমার অভিমানকে ধ্বংস 
করিয়া তোমার জীব্ব পুর্ণ করা একান্ত প্রয়োজন । এইরূপে তোমাতে 
জীবের পূর্ণ- বিকাশ করিতে, নিফাম কর্খানুষ্ঠান করা একান্ত আবশ্তক। 
পূর্বেই বলিয়াছি যখন নিষ্কাম কর্মে নিষিদ্ধ কর্মকে ও সকাম ; 
কর্মকে গ্রাস করিবে, তখন জীবের মুক্তি হইবে । অতএব, বুঝিবে 
নিষ্কাম কর্খানুষ্ঠানে ভগবতককপা ঘনীভূত হইতে থাকে। ভগবৎ 
রুপা অধিকতর সঞ্চিত হইলে, এক মুহূর্ত মধ্যে তত্ব জ্ঞান জন্মিয়া 
যায়। .তুমি যে দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ কর, সেই দিগেই ভগবানের অসীম 
রুপাচিহব দর্শন করিতে 'পারিতেছ | তবে তদ্বিবিষয়ে নিজকে 
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দরিদ্র মনে করা কদাচ সঙ্গত নহে। তুমি কতবার শ্বচক্ফেই দেখিয়াছ, সেই. 
ভগবানের ইচ্ছায় একমুহ্মধ্যে পাহাড়ে সমুদ্র ও সমূদ্রে পাহাড় হইয়া 
গিয়াছে। তথাপি তুমি ঘদি ভ্রমে পতিতহইয়া, নিজকে পাপী মনে 
করতঃ তন্বঞ্ঞানলাভ তোমারপক্ষে অগন্ভব বোধ কব, তবে নিয্োক্ত 
ভগবছুক্তিকে তুমি অন্ধের যষ্টির স্তায় সম্বল কর। দেখিবে সেই তত্ব 
ভ্ঞানটা তোমার ছুল্লভি থাকিবে না । সেই ভগবদুক্তি এই প্রকার, 
«“অপিচেদসি পাপেভ্যঃ . সর্বেভ্যঃ পাপকত্তমঃ। 
সর্ধংজ্ঞানপ্রবেনৈব বুজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ . 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোগ্ধি  তস্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন। 
জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ধবকন্মাণি ভম্মসাৎ কুরুতে তথা ।” ্‌ 
(গীতার ৪র্থ অঃ ৩৭। ৩৮ শ্লোক) 
অর্থ_-তুমি যদি নিজকে সমস্ত পাপী হইতেও অধিকতর পাপকারী 
মনেকর, তথাপি তন্কক্তানরূপ নৌকা দ্বারা সেই পাপসমুদ্র উত্তীর্ 
হইতে পারিবে । এই গ্লোকে ভগবান্‌ বলিলেনযে, জ্ঞানরূপ নৌকা? 
দ্বারা পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় । পাপের ধ্বংস হয় কিনা : 
এই সন্দেহ ভ্রনার্থ ভগবান্‌ আবার বলিতেছেন, হে অজ্জুন! যেমন... 
প্রজ্জলিত অগ্নি কাঠরাশিকে তন্থসাৎ করে, &সইপ্রকার জঞানাগ্সি 
সর্বপ্রকার কর্্মকেই ভম্বযাৎ করে। পাপ ও পুথ্য এই উভয়বিধ কর্মফল, 
ংস না হইলে মুক্তি লাভ হয় না। অতএব, তুমি আস্তরিক প্রার্থনায় 
এই ভগবছুক্তিবপ আশাতর তলে পতিত থাকিয়া তাহার অপর" 
উক্ভিটীর অর্থ গ্রহণ কর। সেই উক্তি এই প্রকারর-- 
_ অন্ধারান্‌ লভতে জ্ঞানং  তপরঃ সংষতে নিয়” ৃ 
/ (গীতা ৪র্থ অঃ ৪০ শ্লোক) 
 অর্থ-- গুরুর উপদেশে শ্রন্ধাবান্‌ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ( শাত্তন্বদস্ত 


জন্মান্তর বিচার । 
(৬৬) 
এই গ্রন্থে ৬২।৬৩। ৬৪) নম্বরে “নাপ্রতাক্ষং গ্রমাণং”গ ও 
“মৃত্ুরেব মুক্তিঃ” এই উভয়টা উক্তি যে ত্রমাআক তাহা প্রমাণীরৃত 


বর্ধতৎপর হইলে তত্ব জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে | তৎপর তুমি 
প্রতিমূহর্তে মনে রাখিবে,_ 
“কন্মণোবাধিকীরস্তে . মা ফলেষু কদাচন” 
(গীতা ২য় অঃ ৪৭ শ্লোক) , * 
অর্থ_মন্ুষ্যের কর্মেতেই অধিকার, কর্মফল কিছুমাত্রও অধিকার 
নাই। ভগবত কৃপায় উপযুক্তফল লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্‌ ন্তায়বান্‌, 
তিনি রূপার উপযুক্তকে স্বরং ক্কপা করিয়া থাকেন। অতএব, 
কণ্মকল লাভ জন্য তোমাব বুদ্ধি যেন, অন্ুসন্ধিংস্থ না হয় (তৃষ্টাযুক্ত 
না হয়)। তুমি মনে খুব বল করিও-_ 
“শব মপান্ত ধরন ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ* 
(গীতা ২য় অঃ ৪র্থ শ্লোক) 


অর্থ--অতান্প হইলেও নিষ্ষাম কর্ণ মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ কবিতে 
সমর্থ হয়। অতএব তুমি আর পাপকর্্ম না করিয়া এখন হইতে 
শরন্ধাবান্, সংযতেক্রিয় ও ভগবানের একাস্ত বশবর্তী হও । তুমি 
সথছুঃধে সন্ত থাক। ভগবান সকলের বন্ধু, অবশ্তই তোমার প্রতি 
তাহার কৃপা হইবে। ভগবংককপালাভ হইলে তুমি এক মুহর্ভ মধ্যে তর 
জ্ঞান লাভ করিতে পাবিবে । 
( টিগ্লনী সমাপ্ত) 
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হইয়াছে । কাজেই অন্ুমানকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিতে তোমার 
আর কোন আপত্তি রহিল না। অন্ুুমানকে প্রমাণরূপে বোধ করিলেই 
(৫৮) নম্বরের লিখিতমতে লিগ্গদেহের সত্তা বোধ জন্মিতে পারে । এবং 
সেই লিঙ্গদেহ যে এক স্থুল দেহ হইতে অন্তহ্িত হইয়া, প্রেতলোক, 
পিতৃ লোক প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করতঃ পরিশেষে চন্্রলোকে চন্দ্র রশ্মিতে 
মিশিয়া স্ব স্ব কর্মান্গ সারে বিশেষ বিশেষ গর্তে স্থিত হয়, তাহা অনুমান : 
দ্বারা তোমার বোধ জন্মিয়াছে। (মৃতাতে জীবের অবস্থানামক অধ্যায়ে 
বিশেষ ভাবে তাহা জ্ঞাত হইতে পারিবে ।) স্থৃতরাং স্থূল দেহের চৈতন্য : 
শক্তি প্রভৃতির উক্তি ৬২। ৬৩। ৬৪। নম্বরে অগ্রমানীকূত বা অসিদ্ধ 
হওয়ায় এবং আহারাদিকাধ্যের বোধ শিশুতে উদ্ভব দেখিয়া শিশুর 
স্কুল নবদেহে লিঙ্গ দেহের সত্তা আছে, এই প্রকার অন্থুমান নাহইয়া 
যায় না। নবজাত শিশুর আহারাদিকার্ধের বোধ যেরূপে জন্মে, তাহার 
জ্ঞান লাভ করিতে তোমার অনুমান বাতীত অপর কিছুই অবলম্বন নাই। 
তুমি শিশুর আহার্যদি কার্ষোর বোধ যাহাদ্বারা অন্ুভব কর, তাহারই মুলে, 
অনুমান সধ্বদ্ধ আছে। অন্গুমানটা তোমার স্বীকার্য্য হইলে জীবের পুনর্জন্ম 
অবপ্ঠন্তাবিরূপে অবধারিত হইতে পারিবে । পরন্ত উদ্বোধক বিজ্ঞান 
দ্বারাও জীবের জন্মান্তরযে অবস্ঠস্তাবি তাহা প্রতিপন্ন হইয়া! থাকে |. 
এই গ্রন্থের ৫৭ নথ্বরের লিখিতমতে নিশ্টে্ট স্থৃতি পুনশ্টেষ্টানীল 'হইতে... 
ত্বগিন্দ্িয়ের অভিজ্ঞান যে আবশ্কক ও অভিজ্ঞানকে যে উদ্বোধক ' 
বলে তাহা ৫৪ নত্বরে বল! হইয়াছে। দেই উদ্বোধক বিজ্ঞান দ্বারা 
বিচার করিলে: প্রমাণ হয় যে স্থুল দেহের স্তার জীব নূতন বন্ত + নহেন | 
তিনি পুরাতন, এই হেতু পূর্ব স্থল দেহের আহারাদি কার্য্ের নিশ্েষ্ট 
1 জগতি বস্তদয়ং ভাবোহতাবশ্ট। ইতি স্তায় দর্শনে | , ৃ 
ভাবঃ পদার্থোধর্স্তাৎ সত্বং তত্বঞ্ধ বস্তচ । ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ 
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সৃতি, উর্ধোধক বিজ্ঞানদ্বারা বর্তমানে নবর্জাত শিশুর লাভ হইতেছে । 
অর্থাং_-নবজাত শিশুর নবস্থুলদেহাধিষ্টিত পুরাতন জীবের পুর্ব দেহের 

অনুষ্ঠিত আহারাদি কার্য্যের যে স্থৃতি নিশ্চেষ্ট ছিল, বর্তমানে শিশুর. এই 
মবদেহের গলদেশাদিস্থিত ত্বগিন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞানদ্বারা সেই পুর্ব স্বাতি 
উদ্বোধিত হইতেছে । জীবজাতিমধ্যে প্রত্যেকটী জীবেরই, আহার, 
নিদ্রা প্রভৃতি . সপ্তবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান অজত্র সম্প্রাদিত হইয়া 
থাকে। সেই জন্য, তাহার সংস্কার (অপূর্ব ) জীবে থাকিয়া যার। 
অর্থাৎ_-জীবের প্রত্যেকটা কৃতকাধ্যের স্থৃতি প্রবাহ ও সেই কৃতকার্যের 
ফল ( অপূর্ব) লিঙ্গদেহ মধ্যে, এমন এক প্রকার লঘুভাবে সংস্থষ্ট থাকে 
যে, তাহারই ফলে সেই লিঙ্গদেহ স্থুলদেহাস্তরগত হইলেও তাহার হাত 
হইতে অব্যাহতি পায় না। জ্ঞানভাম্ উহা দেখাইয়া দিয়াছেন । সেই জন্য 
অভিজ্ঞানলাভদ্বারা সেই লঘু স্থৃতিটার প্রবলপ্রবাহ ঘটিতে পারে । 
অন্ুমীনের সাহায্যে এই ভাবটা গ্রহণ করিতে না পারিলে, পুর্ব 
স্বৃতিলাভের কারণটা উপলদ্ধি করিতে তোমার আর উপায় নাই । কথিত 
সপ্তবিধকাধ্য এই প্রকার,_আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, হর্ষ, বিষাদ ও 
উদ্ভম। যদি এইজীব পুরাতন না হইত (অব্যবহিত পুর্ব্বদেহে আহারাদি 
কার্ধা করিয়া না আসিত) তবে, মন্ুষ্যাদির উপদেশ ভিন্ন অভিজ্ঞান 
দ্বারা কথিত সপ্তবিধ কার্যের অনুষ্ঠান শিশু স্বয়ং লাভ করিতেপারিত না ।, 
ক্ষারণ, একাধিক জন্মেরপর পূর্ব কার্ষে।র স্থৃতি উত্তরোত্তর অত্যধিক লঘু 
হুইতে খাকে, যাহ! পরে অভিজ্ঞান দ্বারাও লাভ হয় না । সেইজন্ত শিল্প 
"বিষয়ক ও শাস্ত্রীয় প্রভৃতি জ্ঞান প্রত্যেক জন্মের অনুষ্টেয়ন! হওয়ায় তাহা! 
'মন্ুয্যাদির উপদেশ সাপেক্ষ হয়। পুর্বে ৫৪ নম্বরে তাহা বলা হইয়াছে। 
শিল্প ও শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রভৃতি লাভ কেবল মনুষ্যজন্মেরই 
উপযোগিহেতু অপর পশ্বাদি জন্ম তাহার বাঁধক হয়। অতএব আহারাদি 
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সপ্তবিধ কাধ্য প্রতোক জীবকর্তৃক প্রতিজন্মে অজত্র অনুষ্ঠিত হওয়ায় 
তাহার স্থতি অপর সর্ববিধ স্থৃতি'হইতে প্রবল থাকে । এবং সেইস্বন্ত 
অভিগ্রান লাভদ্বার৷ নবদেহাধিষ্টিত জীবের দেই আহারাদি সপ্তবিধ 
কার্ধ্যের স্থৃতি উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে । আর সেই সপ্তবিধ কাধ্য ভিন্ন 
অপর কার্ষোর সৃতি ত মন্তুষ্যের উপদেশে মনুষ্যেরই লাভ হয় | 
| (৬৭) | 
তাহার উদ্দাহরণ এই প্রকার -- মনে কর শ্তাম নামে এক রর 
এই মুহূর্তে একটা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সস্তানটা ভূমিষ্ঠ হওয়ার 
পরেই ছুগ্ধী পান করিতে পারিল। এইস্থলে' হুগ্ঘটুক গলাধঃকরণের 
প্রণালী শিশুকে কেহ উপদেশ করে নাই। শিশু স্বয়ং সেই প্রণালী 
অবলম্বন করিতে পারিল। তুমি অবশ্ত জান, তোমার মুখমধ্যে কেহ 
দুগ্ধাদি প্রদান করিলেও যদি তুমি তাহ। স্বয়ং গলাধঃকরণের গ্রণালী 
অবলম্বন না কর, তবে সেই ছুগ্চটুকু তোমার উদ্দরস্থ হয়. না। এই 
প্রকার গলাধঃকরণের প্রণালী অবলম্বন করিতে: গ্রত্যেক জীবেরই 
স্বাধীনতা আছে। অতএব দাঃগ্রস্থত শিশুর গলাধঃকরণের 
প্রণালী শিশু স্বয়ং অবলম্বন করিতেছে দেখিয়৷ তাহার পুর্ব দেহে এই 
প্রণালীটার অনুষ্ঠানে সে অভ্যস্ত ছিল বলিতে হুইবে। যেহেতু তাহার 
গলদেশগত ত্বগিক্র্িয়ের 'অভিজ্ঞান বা উদ্বোধক ব্যতীত অপরের নিক্ট 
এই শিশু গলাধঃকরণের  প্রণালীটি উপদেশ পায় নাই। যদি বল 
শিশু মাতৃগর্ভে আহারাদি করিয়া তাহার উপদেশ প্রাইয়াছিল। . তবে 
বক্তব্য যে মাতৃগর্তেও শিশুর দেহ.নুতন, কদাপি পুরাতন নহে। তদবস্থার 
তাহার নবদেহেরন্তান আন্মাও নবহইলে মন্ত্্ের কোনও, 
উপদেশ্‌ লাভ না করিয়া কিন্নপে এই গলাধঃ করণের প্রণালাটী (সঙ্কেতটা) 
শিশু-ন্বয়ং অনুান, করিতে পাঁরিল ? তোমাকে ঘদদি কেহ বলে, এই 
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» স্লক্ায় বালকটা , দিবাঁভোজন করে না, তবে তোমার বোধ হইবে 
সে অবগ্ঠই রাত্রিতে ভোজন করে। কেন না, আহার বাতীত শারীরিক 
স্বত্ব থাকিতে পারে না। যে প্রকার আহার ব্যতীত শারীরিক স্থত্ব 
থাকে না, সেই প্রকার নব আত্মা উপদেশ বাতীত কিছুই অনুষ্ঠান করিতে 
পারে না, এই প্রকার বোধ তোমার মধ্যে উদ্ভব না হইয়া পাবে না। 
অতএব বলিতে হইবে যে এই নবজত শিশুতে আহারাদি গ্রহণের 
পূর্বস-স্কার আছে । তাহাহইলেই তাহার আত্মা পুরাতনরূপে 
স্বীকার্ধ্য হইল। শাত্মাকে পুরাতন স্বীকার করিলেই জন্মান্তর স্বীকার 
করা হয়। বিশেষকথা এইযে চার্ধাকের চতুভূতি সংযোগে চৈতন্যোৎ 
পত্তির উত্তিটা পূর্বে অপ্রস্তত হওয়ায় (৬৪ নম্বরে থণ্ডিত হওয়ায় ) 
এ উত্তিটী তোমার কোন সাহাধা করিতে সমর্থ হইতেছেনা। 
স্থৃুতরাং জীবেব জন্মাস্তর যে অবশ্ঠন্তাবি তাহা সপ্রমাণ হইতে পারিল। 
পরস্ত মাতৃগর্তেও শিশু স্বীয় মুখদ্বারা পানাহার করে না। তখন 

, শিশুর নাভি নাঁড়ী মাতার আহার্ষ্যবস্তর রস আকর্ষণ করিয়া! শিশুকে 
ঘন্ধিত করে। স্থৃতরাং গলাধঃকরণের প্রণালীটি শিশু তখনও উপদেশ 

_ শায় নাই। অথচ শিশু সেই প্রণালীরই অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছে। 

অতএব এই মুহূর্তে জাত এই শিশুটাকে অপরের কোন দাহাধ্য না 
লইয়া শ্বয়ং স্তন পানাদির অনুষ্টান করিতে দর্শন করায় তাহার আত্মাষে 

: পুরাতন তাহা অনুমান প্রমাণেই বোধগমা হয়। এই প্রকার অনুমান 
স্বতীবতঃই হয়,উহা মন্ুয্য-বুদ্ধির স্বভাব বা মনুষ্যের প্রতি শী শক্তির বল। 

* তুমি স্বার্থের জন্ত বা স্বমত পোষণ প্রভৃতির জন্য যতই চেষ্টা কর না কেন 

তথাপি প্রক্কতিবিরন্ধ বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ অসমর্থ। বাস্তবিকপক্ষে 

এই শিশুর গলদেশগত তগিন্রিয়াদিতে আহীার্যযবস্তগুলি সংলগ্ন হওয়ায় 
|  ত্বগিত্্রিয় অভিজ্ঞান বা উদ্বোধকরূপে শিশুর নবদেহাধিষ্ঠিত পুরাতন 
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আত্মার পূর্বকার্যের স্মৃতিকে চেষ্টাণীল করিয়াছে । যে পর্যন্ত উদ্বোধক 
লাভ না হয়, সেই পধ্যস্ত কার্য্যান্তর দ্বারাসেই-স্থৃতি অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। 
পুর্বে (৫৭ নম্বরে; উহ৷ প্রমাণীকৃত হইয়াছে । তোমাকে পুর্বে বল্লাহইয়াছে 
যে, হুমম ত্বগিন্ট্িয়াদি লিঙ্ঈদেহে অবস্থিতি করে,_স্থুলদেহ লিলদেহগত 
স্ঙ্মইন্দ্িয়শক্তি প্রকাশের দ্বার__-জীব লিঙ্গদেহের আত্মারূপে ( চালকরূপে ) 
স্থিত থাকেন-_স্থুলদেহ লিঙ্গদেহের আবরণ ব। খোপা 
৬৮ 

গর্ভস্থ শিশুর নাভিনাড়ী মাতার আহার্ধ্য বস্তর সার গ্রহণ করিয়। 
প্রথমতঃ শিশুর পাকস্থলীতে আনয়ন করে। পরে পাকস্থলীর স্বারতাবিক 
ক্রিয়ান্ুপারে চলিত হইয়া! সেই সার দেহের সর্বত্র পোষণকার্ধা সম্পাদন 
করে। পাকস্থলীতে দেহের পোষণসাম গ্রীর অল্পত৷ ঘটিলে জীবের ইঙ্গিতে 
ই পাকস্থলীতে এক গ্রকার ক্লেশজনক আলোড়ন উপস্থিত হয়। তাহারই 
নাম ক্ষুধা । ক্ষুধা হইলে আহার গ্রহণের ইচ্ছা জন্মে। আহারের ইচ্ছা 
£ঈলে কোন বস্ত উদরস্থ করিতে প্রবৃত্তি হয়। তখনও জীবের ইঙ্গিতে 
জহ্ব! ও গলনালী প্রভৃতিতে আহার্যাবস্ত গ্রহণের জন্য একপ্রকার 
গক্তির উদ্ভম হইতে থাকে । সেই উদ্মের বশবর্তী তইরা। সর্বশ্রেমীর 
শু স্বীয় অধরোষ্ঠ অপর ঞ্িছু লেহন করিতে চেষ্টা করে। এই 
চষ্টাটি কিছু উদরস্থ করার উদ্দেস্তে হুইয়া থাকে। তোমর আপত্তি 
চঞ্জনজন্য প্রকাশথাকা আবশ্তকষে জীবজাতির শ্রেণীবিশেষে আহার্ধ্যবস্তর 
শ্রণীবিভাগ নিরূপিত 'হয় নাই। কিন্তু পিতা মাতার শরীরের 
[ারাংশে পুভ্রান্ির উৎপত্তি হেতু পিত্রাদির রুচি পুভ্রাদিতে সংক্রামিত 
ওয়ায় পুত্রার্দির আপাততঃ রুচির তারতম্য ঘটে। কিন্তু যথালাভ 
শাকযোগ্য দ্রব্যে ক্রমশঃ কুচি জন্মিয়া থাকে এবং তাহাতে জীবন ধারণের 
যাথাত ঘটে ন1। ।তবে শ্রেষ্ঠ জীব উৎকৃষ্ট বস্ত লাভ করিতে পারে, সেইজন্ত 


| ৮২ _. জন্মাত্তর বিচার । 


তাহারা তাহা ভোজন, করিয়। থাকে। সকল জীবেই উৎকষ্টদ্রব্য 
ভোজনের ইচ্ছা করে। কিন্ত নিক্ুষ্টজীব নিকৃষ্টবস্ত ভিন্ন উৎকুষ্ট 
বন্ত মজে লার্ড করিতে পারে না। এই. জন্ত তাহারা নিকৃষ্ট বস্তুই 
ভোজন করিতে রুচি বোধ করে। ইতিহাগে বর্নিত আছে প্রতাপ 
রাজ্যচ্ুত হইয়া দুর্বধা নির্মিত রুটা ভোজন করিতেন। এবং ছুপ্ধ, স্বৃত 
ও নিরামিষভোজী যোদ্ধপুরুষ বন্দী হইলে ঘোটক, গন্দভ ও কুকু- 
রাদির মাংসও ভোজন করিয়া থাকেন। সাধুগণ বৃক্ষের গলিত পত্র 
বা বায়ুমাত্র ভোজন করিয়া শরীরধারণ করিতে পারেন । পরন্ত 
শরীরকে সুস্থ ও কাধ্যক্ষম রাখার জনই আহার করার প্রয়োজন হয়। 
সুতরাং তছুপযোগী 'দ্রব্যই প্রধান আহার্য্য। অনুসন্ধান করিলে এমন 
অনেক উত্তিদ আছে যে যাহাকে ভক্ষণ করিলে মনঃ ও দেহ খুব সুস্থ ও 
কাধ্যক্ষম থাকিতে পারে। অতএব, গো তৃণ ভোজন করিবে, আর 
মানব দুগ্ধ, ঘ্বত ভোজন করিবে, এই নিয়মে ভোজন দ্রল্য নির্মিত হয় নাই 
এবং দির্দিষ্টও হয় নাই। ক্ষুধার উৎপীড়নকালে শিশুর মুখগত কিছু 
হইলেই পুর্ব গলাধঃকরণের স্মৃতি জাগ্রত হয়। তখন গলনালীর ত্বগিন্দরিয় 
ও জিহ্বার ত্বগিন্রিয় ভোজনকার্যের জন্য আগ্রহ প্রকাশে আহারকাধ্য 
সম্পাদন করায় । 
৬৯ | 

এই ভোজনকাধ্যের কারণ যদি দেহ হইত, তবে মৃতদেহেরও 
ভোজনকাধ্য হইতে পারিত। অতএব, তাহার কারণ জীব; জীবের পূর্ব্ব 
দেসান্তরেও এইরূপে অজন্ ভোজনকার্ধ্য হওয়ায়ও তাহার সংস্কারটা দৃঢ়তর 
রূপে থাকায় আহারের জ্ঞান জীবের সর্ধবিধ জ্ঞান হুইতে প্রবল 
রহিয়াছে। সেই জ্ঞানটা জন্ম মৃত্যু প্রতৃতি দ্বারা নিশ্চে্ট হইলেও 
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অভিজ্ঞান প্রাপ্তিমাত্রই পুর্ববৎ প্রবল হইয়! জাগ্রত হয় । ক্ষুধা জন্য 
যেরূপে আহার গ্রহণ করে, সেইরূপে জীবের ইঙ্গিতে বিশেষ বিশেষ 
অভিজ্ঞানকে দ্বার করিয়া শিশুগণ মোহজন্ত নিদ্রা ফাইতে পারে। 
অনিত্য ও ক্ষণভঙ্কুর স্থখজনককার্যে বুদ্ধি নিমগ্ন হইলে মোহ আসিয়া 
অধিকার করে। মোহ জ্ঞানের অবরোধক) সেইজগ্ঠ নিদ্রাকালে 8 
বাহজ্ঞান থাকে ন। নবজাতগ্তশশুর হুক্মদেহে পূর্ব্ব পূর্বব জন্মে মোহা- 
ভিভূত থাকার অভ্যাস ছিল; শিশু সেই পুর্ববাভ্যাস বশতঃ নিদ্র। যাইতে 
পাঞ্টে। নিদ্রার অভিজ্ঞান নিশ্চেষ্টতা । এইরূপে শিশু ভরের তাড়নায় চমকিয়! 
উঠে। শরীর ধ্বংসের আশক্কায় ভয়ের উদ্রেক হয় । পূর্ব পূর্ব প্রত্যেকটা 
দেহের ধ্বংসকালে গুরুতর ক্লেশানুভব হওয়ায় এবং দেই স্থৃতি জীবনের 
প্রায় প্রত্যেক ঘটনায় উপস্থিত হওয়ায় তাহা আহার নিদ্রার স্বৃতির 
ন্তায় প্রবল। সেইজন্ত তাহা অভিজ্ঞান দ্বারা জাগ্রত হয়। ভয়ের 
অভিজ্ঞান বিকট দশন ও বিকট শব্দ শ্রবণ প্রভৃতি। যত'্রকার ভীতি 
সঞ্চারের সম্ভাবনা হইতে পারে, তাহার মুলে শরীর ধ্বংসের আশঙ্কাই* 
আসে। চিন্ত। করিয়া দেখ, নবজাত শিশুর নবদেহ বর্তমান আছে স্থতরাং 
দেহধ্বংসের সময় সুখ কি ছুঃখ, তাহা! এখনও শিশু সম্পূর্ণরূপে অপরি- 
জ্ঞাত; অত্রাবস্থায় শিশুর শরীর ধ্বংসের আশঙ্ক! জম্মে কেন? পূর্ব 
শরীরের ধবংসজন্য এই ভয় হইলে দেহের মধ্যে & টচতন্াস্বক একটা জীব 

$ ইন্দ্রিয়জন্ জ্ঞানাবস্থা জাগ্রদবস্থা | 

ইন্্রয়াজন্য বিষয় গোচরাহপরোক্ষান্তঃকরণ স্তবত্যযবস্থা স্বপ্াবস্থা। | 

অবিষ্াগোচরাশ বিষ্াবস্থা স্ুযুণ্তিঃ । ন্ুযুণ্তিকালের অনুভূতি এই 
প্রকায়-_মুখমহমস্বা্মং নকিঞ্দবেদিষং। ইতি বেদীস্তপরিভাষ।। 
বযুপ্তি অর্থে-_স্ুনিদ্র! বা পুরীতৎ নাড়ীতে মনঃসংঘোগ জন্য গভীর নিদ্রা; 
তদবস্থায় ছুঃখবোধ থাকে না। - : 





৮৪ ্‌ জন্মাস্তর বিচাঁর। 
. স্বীকার করিতে হইবে। যে হেতু পূর্বে এক জীবেরই চৈতা্৯ ধর্ম গ্রমাণী- 
কৃত হইয়াছে। পরন্ত সেই জীব থে পুরাতন তাহাও প্রমাণীকৃত হইয়াছে। 
অত্রাবস্থায় পুরাতন জীবের সংস্কার ভিন্ন নবদেছের এর সকল সংস্কার বা 
অভ্যাস অসম্ভব । পরস্ত দেহের চৈতন্ত না থাকায় দেহের বোধও জন্মিতে 
পারে না। এইন্নপে জীবের জন্মাস্তর স্বীকার অনিবার্ধা হইয়া উঠে। 
বাস্তবিক, পুর্ব পুর্ব শরীর ধ্বংদে যে অসহনীয় ক্লেশ হইয়াছিল, বিকট 
দর্শন ও বিকট শব্দ শ্রবণ করিলেই শরীর ধ্বংসের সেই স্থৃতি উদ্ভব হয়, 
তাহাতে শিশুর ভয় জন্মে এবং ভয় জগ্ত শিশু চমকিয়৷ উঠে। যদি 
শরীর ধ্বংদের অনুপযোগী বহুবিধ ক্লেশের কারণ হইতে পারে, তথাপি 
সৃত্যুজন্ঠ ক্লেশ সর্ববিধ ক্লেশ হইতে গুরুতর ও অপরিহার্য হেতু বুদ্ধির 
স্বাভাবিক ধর্মে সেই গুরুত্বর ও অপরিহার্য বিষয়কেই সর্বাগ্রে নিশ্চয় 
করে এবং তাহাতে শিশুর ভয় হয়। অবশ্ত নবজাত শিশুর মৈথুন কার্ধ্য 
দুষ্ট হয় না। কিন্তু মৈথুনের জ্ঞান যে শিশুতে বর্তমান আছে, তাহা 
শিশুর শিশ্ন স্পর্শ করিলেই অনুভূত হয়। শিশুর শিশ্ন স্পশেল্রিয়ের 
সংযোগে বর্ধিত ও উখিত হইয়া! থাকে । টবিশেষতঃ গো, মেষ প্রভৃতির 
শাবক প্রসব দিবসেই মৈথুনের উপক্রম করে। এবং বয়ঃপ্রাণ্ড মনুষ্যাদি 
ও অপরের উপদেশ ব্যতীত আহার নিদ্রার স্থার মৈথুন কার্ধা স্বয়ং সম্প- 
দন করিতে পারে। অতএব মৈথুনেরও স্মৃতি পূর্বাভ্যাস বশতঃ লাভ 
হয়। মৈথুনের অভিজ্ঞান রমণী সংস্পর্শ প্রভৃতি শিশুর কয়েকটা স্নাযুর 

দুর্বলতা জন্য প্রকৃত ভাবে মৈথুনকার্ধ্য শিশুতে প্রকাশ হইতেছে না। 
এই সকল কারণে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের জ্ঞান যে জন্মান্তরীয় 
কার্যের সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। 
প্রতিজন্মে এই সকল কার্্ের অজশ্র অনুষ্ঠান থাকাকস অপর সর্বাবিধ 
কার্ধ্ের জ্ঞান হইতে এই চতুর্বিধ কার্ধের, জ্ঞান প্রবল থাকে। সেইজন 
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সেই" স্মৃতি কার্ধ্যান্তরে ঢাকা পড়িয়া থাকিলে ও অভিজ্ঞান লাভ করিলেই 
সচেষ্ট হয় ব| জাগ্রত হয়। আর বিষ্তাভ্যান ও শিল্পার্দির অভ্যাস প্রভৃতি 
প্রতি জন্মে অনুষ্ঠান ন৷ হওয়ায় তাশার স্বৃতিসংশ্রব অত্যধিক লঘু হয়। 
সেইজন্ত মন্তষ্যের উপদেশে মনুস্ত ভিন্ন অপর জীব তাহা লাভ করিতে 
পারেন।। বলা আবশ্তক নিজকে রক্ষা ও অন্তকে আক্রমণ এবং আহা- 
রাদি ঈপ্সিতবিষয় লাভ কগ্সিতে জীবগণ উদ্ভমের অভিলাষ করে। 
আহারাদি ইচ্ছামত লাভ করিতে পারিলে হর্ষ প্রকাশ করে। এবং 
তাহার বিপরীত ঘটিলে জীবে বিষাদ আসিয়! উপস্থিত হয়। সুতরাং হর্ষ 
বিষাদ ও উদ্যম এই তিনটা আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনেরই অন্কবন্বী 
হইয়া, প্রকাশ পায়। অতএব আহার, নিদ্র, ভয়, ও নৈথুন এবং তদন- 
বর্তী হর্ষ বিষাদ্‌ ও উদ্যম এই সপ্তবিধ কাঁধ্য প্রতিজন্মে অজল্স অনুষ্ঠিত 
হওয়ায় তাহার পুর্বস্থৃতি লিঙ্গদেহস্থিত জীবে ন্থুযুপ্ত অবস্থায় থাকে। এবং 
অভিজ্ঞান ্রাপ্তহইলে সেই স্থৃতি সহজেই জাগ্রত হয়। এইজন্ত 
খধিরা বলেন ”আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতৎ পশুভি এরাণাংগ 
এই কয়টী জ্ঞান পশ্বাদির মধ্যে ও মনুষ্যা্দির মধ্যে সমভাবে বর্তমান 
থাকে । এই উদ্বোধক বিজ্ঞান দ্বারা জীবে জন্মান্তর সপ্রমাণ হইতে পারিল। 
ক্রোধ বিষাদ হুইতেই উৎপন্ন হয়, অপ্রসঙ্গ হেতু এইস্থলে তাহার বর্ণনা 
করা হইল না। তাঁদষয়ে “কর্মযোগ প্রকাশ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
(৭০ ) 

এই স্থলে স্যাস্ন দর্শনের প্রণেত। মহুধি গোতম বলেন, পূর্বের অভ্যাস 
ভিন্ন জীবের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। এবং শরীর ব্যতীত অভ্যাদ ও 
হইতে পারে না । অতএব, ভূমিষ্ট মাত্র শশুর আহারের প্রবৃত্তি দেখিয়া 
শিশুগত জীবাত্মার পূর্বেও যে শরীর গ্রহণ হইয়াছিল, তাহার অনুমান 
হইতে পারে। পূর্ববদেহে ক্ষুধা বোধ হইলে আহার গ্রলণ করিলেই যে 
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সেই ক্ষুধার নিবুতি হইত, সেই অভ্যাসের স্থৃতি নবজাত শিশুর আত্মায় 
জাগ্রত হওয়ায় আহার গ্রহণ করিতে শিশুর প্রবৃত্তি জন্মে । .যদ্দি বল, গুণ 
সমন্বিত হইয়াই দ্রব্য উৎপন্ন হয়। যেমন গুণযুক্ত চুম্বক স্বভাবতঃই 
অয়স্কান্তের দিকে অগ্রপর হইতে থাকে, সেই প্রকার শিশুর নরদেহ 
গুণসমন্বত হেতু আহারাদির প্রবৃত্তি জন্মে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, চুম্বক 
প্রভৃতি জড় পদার্থের উৎপত্তি সময়ে যাহাতে যে প্রকার গুণ বিন্তস্ত থাকে 
তাহ! সর্বদাই প্রকাশিত হয়। দেই গুণের প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি নাই, উহ 
ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। চুম্বক যখনই অযস্কান্তের সমীপবর্তী 
হয়, তখনই তাহার দিকে অগ্রপর হইতেছে । কিন্তু শিশুর তেমন অবস্থা 
_ নহে, শিশুর অপ্রবৃত্তি থাকাও দেখা ষায়। শিশুর আহার গ্রহণের প্রবৃত্তি 
সর্বদা জন্মিতেছে না। ক্ষুধ! বোধ ন! হইলে আহাধ্য সামগ্রী (ছুগ্ধাদি) 
তাহার মুখে প্রদান করিলেও অপ্রবৃত্তি হেতু তাহা গলাধঃ করণ করে- 
না। কাজেই শিশুর ভোজন কার্ধ্ট প্রব্বতি মুলক বটে; সেই 
প্রবৃত্তিটা চৈতন্তময় জীবেরই শক্তি) উহা! জড়গুণের স্বভাব নহে। 
অতএব শিশুর জড়নেছে চৈতন্তময় ও পুরাতন এক জীবাত্মার সঙ্ত! 
থাক। সপ্রমাণ হইতে পারিল।, ভগবদগীতা বলিতেছেন, 
দেহিনোস্মিন্যথ দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহাস্তর প্রধপ্তি  ধাঁর শ্তত্র ন মুহ্যতি ॥ 

অর্থ, কৌমার, যৌবন ও জর! (বৃদ্ধত্ব) প্রাপ্তির স্তায়, জীবের 
দেহাস্তর প্রাপ্তি হয়।- তাহ অনিবা্ধ্য হেতু ধীরব্যক্তি তদ্দিষয়ে মুহামান 
হয়েন না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ "মিঃহক্‌ সলি* ভগবদগীতার এই অর্থটার 
সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন “দৈহিক উপাদান পরমাণু প্রতি 
মুহূর্তেই পরিবন্তিত হইতেছে। প্র উপাদান পরমাণু প্রতি সপ্তুমবর্ষে 
ক্রমে নিঃশেধিত হইয়া নব পরমাণুতে দেহ গঠিত হয়। এ প্রকার 
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দৈহিক কার্ধ্যের চালক চৈতন্তময় এক হুম্ষ পদার্থ দেহ. মধ্যে আছেন।” 
অতএব সর্ধশ্রেণীর মহাত্মগণ সমস্বরে বলিতেছেন দৈহিক কার্য্ের 
চালক এক স্বতন্ত্র পদার্থ আছেন। আমাদের মতে, সেই হুস্ম ও 
অব্যয়ের দেহাস্তর পরিগ্রহণই জল্মাজর ) এই স্থলে তত্বদশী দধীচি ও 
বলিতেছেন-__ ্‌ 

স্থাবরং লক্ষ বিংশত্যা জলজ! নব লক্ষকাঃ॥ 

ক্রিমিজ! রুদ্র লক্ষঞ্চ পঞ্চ লক্ষঞ্চ বানরাঃ ॥ 

পশুজা রুদ্র লক্ষণ ত্রিংশ ল্লক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ| 
* ততশ্চ মানবে। জাতঃ  কুৎসিতাদৌ দ্বিলক্ষকে ॥ 
শৃদ্রাণাঞ্চ শতং প্রাপ্য ব্রাহ্মণ স্তদনস্তরং। 
উওমধ্চোত্মং প্রাপ্ট আত্মানং যোন তারয়েৎ ॥ 
স এব আত্মঘাতী স্তাৎ পুণর্যাস্যতি বাতনাং। 
| ( মহাভারতে ) 

অর্থ_যখন দেবগণ দধীচির অস্থি প্রার্থনা, করিলেন তখনও দীচি 

অন্পূর্ণ আত্মত্রাণ করিতে পারেন নাই। তদবন্থায় পূর্ণ আত্মত্রাণের 
উপযুক্ত ব্রাঙ্মণদেহ ত্যাগ করিতে শোকযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ দেহের উৎকর্ষ 
প্রসঙ্গে বলিতেছেন--স্থাবর জন্ম বিশ লক্ষবার, জলচর জন্ম নয়লক্ষ বার, 
ক্রিমি জন্ম এগার লক্ষবার, বানর জন্ম পাঁচলক্ষ বার, পশুজন্ম নয়লক্ষ 
বার, পক্গিজন্ম ভ্রিশলক্ষ বার। এই হইল চৌরাশী লক্ষবার জন্ম_ 
গ্রহণ! জীব, এই সকল যোনিতে ভ্রমণ করিয়। পরে মোক্ষের 
সোপানরূপ কুৎপিত মানব (চগ্ডাল ও গার কুকী প্রভৃতি) জন্ম ছুই 
লক্ষ বার লাভ করে। তৎপর একশতবার শূদ্র জন্ম লাভ হয়। তৎপর 


রঃ 


ব্রাহ্মণ সংস্ঞার অন্তর্গত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ এই ছুইটী উত্তম জন্ম গ্রহণ করে। : 


তৎপর উত্তমের উত্তম পুর্ণ ব্রহ্গতেজোযুক্ত ব্রান্মণজন্ম লাভ হ্য়। এই 
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অত্যুত্তম ব্রাক্মণদেহ লাভ হইলে নিজকে ত্রাণ করিতে (মুক্তিলাভ 
করিতে ) আত্মা সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়। কিন্তু নিজকে ভ্রাণ করা 
তদবস্থায়ও কর্মসাধ্য বটে; এই প্রকার ব্রাঙ্গণ দেহ লাভ 
করিয়া আত্ম ত্রাণের উপযোগী কন্মানুষ্টানের চেষ্টা যিনি ন। করেন, তিনি 
আত্মঘাতী; কাজেই তিনি নীচ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনরাঁপ 
ষাত্না ভোগ করিতে থাকেন । তত্দর্শী দধীচির এই উক্তিতে জীবের 
জন্মান্তর আছে, ইহা সপ্রমাণ হইল। তৎপর সাক্ষাৎ মুক্কিগ্রদ তন্ত্র, 
মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন, | 

“চতুরশীতি লক্ষদ্য শরীরন্ত শরীরিণাং। 

ভ্রমণং কুরুতে জীব স্তাতা মোক্ষত্ত ভাজনং ॥ 

এতন্ধ্যে মহাজ্ঞানং. যদিস্য। দ্বীর বন্দিতে। 

তদ্দামোক্ষ মবাপ্লোতি ভ্রমণং কদ্য ব| ভবেৎ॥” 

অর্থ- মহার্দেব কহিলেন, হে বীর বন্দিতে! জীব চৌরাশী লক্ষ 
যোনি ভ্রমণ করিয়! মোক্ষ লাভের উপযোগি ছুল্লভ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে। 
মনুষ্য জন্মের মধ্যে কেহ সৌভাগ্যবশতঃ তত্বজ্ঞানলাভ করিলে তাহার 
আর যোনি ভ্রমণ হয় না। তিনি তথন কৈবল্য মোক্ষ লাভ করেন। 
মহারুদ্রের এই উক্তিতেও জীবের যে জন্মান্তর আছে, তাহা প্রসমাণ 

হইল। তৎপর, ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণও জীবের যে জন্মান্তর আছে, তাহার 
বিষয় বহু বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব, বদ! বাহার! স্বয়ং ব্রহ্মময়, 
ষাহার। স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞ, যাহার! ব্রাহ্গ।ওক সুক্মতত্বুলি স্বচক্ষে দশন 
করতঃ অজ্ঞজনগণের হিতার্থ গ্রন্থকারে প্রকাঁশ করিয়া গিয়াছেন, 
তীহাদিগের উক্তিতেও ষদি তোমার সন্দেহ থাকে, তবে তুমি নিতান্তই 
ভাগ্যহীন। তাহা হইলে তদবস্থা় তোমার নিজের মনকে শোধন 
না করিয়া তাহাদিগের মতৎওডনেরজন্য বা অনাধ্যমতের পোষণ জঙ্খ 


মনঃশুদ্ধি | ৮৯ ] 


চেষ্৷ করায় তোমার একান্ত ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইতেছে। এই অবস্থায় আর্ধ্য 
বিধানগুলি শিরোধার্্য । করিয়া তোমার অশুদ্ধ মনের শোধন কর! 
প্রয়োজন । এবং তাহার প্রথমে আপন আপন বর্ণাচার (বিধানে নিত্য, 
নৈমিত্তিককন্ম্ে,, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনাকর্মে দৃঢ়ব্রত হওয়া বিধেয় 
কদ্দাচ তাহা ত্যাগ করিয়! নীচ হইতেও নীচে গমনের উপায়ম্বরূপ এ 
সকল প্রগল্ভতা। করা বিধেয় নহে । এই বিষয়ে “কুন্ুমাঞ্জলি* অতি 
সুন্র উপদেশ করিয়াছেন; কুন্ুমাঞজল স্ায় দর্শনের একটা প্রসিদ্ধ' 
গ্রন্থ । কুন্গুমাঞ্জলি বলেন, 
পর লোকেপি সন্দেহে কুযু্ঃকন্মাণি মানবাঃ। 
নাস্তিচে নহি নো দোষ রস্তিচেন্নান্তিকো হতঃ ॥ 

অর্থ_-পরলৌক আছে কি নাই এই প্রকার সন্দেহ ঘটিলেও 
(নিত্য, নৈমিভিকঃ প্রায়শ্চিতত ও উপাসনা) কর্ন করিবে! কারণ, 
পরলোক না থাকিলে এই সকল কৃতকর্মের জন্য কোন প্রকার 
বিপদাশঙ্কা নাই । আর, যদি পরলোক থাকে তবে, এ নিত্য 
নৈমিত্তিকাদি কর্মুলোপজন্ত নাস্তকের অব্যাহিত থাকিবে না। অপর 
খাষিরাও বলিয়াছেন-_ | 

(৭১ ) 

“আহার নিদ্রাভয় মৈথুনঞ্চ সামান্ত মেতৎ্ পশুভি পারীণাং। 

অর্থ--আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, এই চতুর্ব্ধ জ্ঞান মনুষ্য, 
পণ্ড, পক্ষী ও কীট পতঙ্গাদির মৃধ্যে সমানভাবে অবস্থিত আছে। 
কেবল সেই চতুর্ব্ধ জ্ঞানের বশবর্তী হওয়ায় মানব অশেষবিধ দুঃখ ভোগ 
করিতে করিতে সংসার সাগরে ভাদমান হইয়!, অর্থ, বিত্ত, পুত্র, পতি, 
পত্বী ও বিষ্তা, বিজ্ঞান প্রভৃতি লাভ করিয়াও কেহ শাস্তির শীতল কক্ষে 
যাইতে পারিতেছে না। অতএব, পণ্ড, পতঙ্গার্দিও যাহ! লাভ কাঁরতে 


[৯০ জন্মাস্তর বিচার । 


পারে সেই সামান্ত জ্ঞান লইফ্কা তুমি অশস্তিকেই যদি শান্তি বোধ কর, 
তবে তোমার মন্থয্যোচিত বিশেষত্ব আর কি রহিল? তুমি শ্েচ্ছাদির ভাষায় 
শিক্ষিত হইয়া কতকগুলি অর্থ উপার্জন করিলে, বা মানুষকে কারাবদ্ধ 
করিতে ক্ষমতা লাভ করিলে তাহাতে তোমার আত্মোন্নতির পথ 
করিষকার হইল কৈ? তুমি নিশ্চিতরূপে জানিও পার্থিব ক্ষমতা পৃথিবীতেই 
থাকে। কেবল এ সকল কুপ্রবৃত্তির সংস্কার সঙ্গেগিয়া৷ পরে সেই কার্যের 
প্রতিফলে ছুঃখ ভোগ করায়। অতএব, আপন অভ্যন্তর হইতে তেজের 
বিকাশ করতঃ আধ্যাত্মিক প্ররর্ধ্য ( অবিনশ্বর ক্ষমতা) লাভ করিয়! 
আত্মত্রাণে দৃঢ়ব্রত হও । তাহা না! করিলে মন্তুষ্যের বিশেষত্ব রক্ষার আর 
উপায় নাই। ভগবদূগীতা বলিতেছেন-_ 
উদ্ধরেদাত্মনা ৫ আ্ানং নাস্মান মবসাদ্য়েৎ। 
আত্মৈব হ্যাত্মনে বন্ধু রাক্মৈব রিপুরাআনঃ ॥ 
বন্ধুরাতআাতবনস্তত্ত যেনাত্মৈবাজবনা জিতঃ। 
 অনাত্মনস্ত শক্রত্বে. বর্ডেতাত্মসৈব শক্রবৎ ॥ 
অর্থ_-বিবেক যুক্ত (আত্ম! অনাত্মার বিচারযুক্ত ) ব্যক্তি শোধিত 
মনঃদ্বারা আত্ম'কে (নিজকে ) সংসারার্ণৰ হইতে উদ্ধার করিবে। বিষয়াঁসক্তি 
শূন্য আত্মাই আত্মার (নিজের ) বন্ধু। আব, মনের বিষয়াসক্তি যুক্ত আত্মা 
নিজের শক্র বর্টে। অতএব, হে বস! তুমি এখনও আত্মন্রাণে কৃত 
নিশ্চিত হও । ক্রমে বিষয় লালদ! ত্যাগ করিতে সচেষ্ট হও, পুর্ববাচারধ্য 
$ "উদ্ধরেদাত্মন।” এই আত্মন্‌ শব্দটা মনের বাচক। মনের অপর 
নাম ভূতাত্মাহেতু ভগবান আত্মন্ শব ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা মনুদং 
তিতায় প্রকাশ আছে। সেইটা এই প্রকয়ে__ 
যোহিপর্বং কারয়তি তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রচক্ষতে। 
ষঃ করোতিতু কৃম্মাণি ভূতাত্মা সৈবচোচ্যতে ॥ 


_মনঃশুদ্ধি । ূ ৯১ ] 
গণের অন্থবন্তী হইয়। তুমি জ্ঞানামূত সঞ্চয় কর। তোমাকে তত্বদখিগণের 
উক্তি পূর্বেই বলিয়াছি যে, 'জ্ঞানেন হীনাঃ পণ্ুভিঃ সমানাঃ, জ্ঞান অর্থে, তুমি. 
কাচ “অপত্যংমে, কলত্রংমে, ধনংমে, বান্ধকাশ্চমে* এইরূপ জ্ঞান বুঝিবে 
না। এই সকল জ্ঞানকে তুমি প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানরূপে পরিজ্ঞাত হও । 
তুমি তত্বদর্শি গ্রদশিত "৬৫ নঘরের টিগ্লনীর মতে” জ্ঞান অর্থে আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানকে গ্রহণ কর। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোচনা! আরম্তের পূর্বে আপন 
আপন বর্ণাচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার সহিত নিজের মনঃশুদ্ধি সম্পাদন 
কর। মনঃশুদ্ধি সম্পাদন হইলে, শান্তর বিচারে আধ্যাত্মিক জ্ঞান উপজাত 
হইবে, তাহাদ্বার! জীবের জন্মাস্তর যে অবস্তন্তাবি তাহার বোধ সম্পূর্ণরূপে 
উপলদ্ধি হইবে। সাধুগণ বলেন» 


যার নাধনাই কর ভাই । মনের শুদ্ধি কর যদি। 

মন সাধনাই আগে চাই ॥ পার হবেরে ভবনদী॥ ২ 
শত্রু মিত্র একই মন। যম নিয়মের অনুষ্টানে । 
বলিয়াছেন খ্ষিগণ ॥ জপ মন্ত্র তারিধ্যানে ॥ 

শত্রু বটে শোধন ছাড়া । ধর্ম গ্রন্থ তার সহ। 

মিত্র হয় যার শুদ্ধি করা ॥ পড় রে ভাই প্রত্যহ ॥ 

মনটা যার ন। বশে রয়। _._. বিষয়েতে যুদ্ধি ছাড়। 
তপজর্পতার কিছু নয় ॥ , | মমঃশুদ্ধি যদি কর! 


এতে হলে মনঃশুদ্ধি। 
ইচ্ছা মত পরে সিদ্ধি ॥ 
ত্রাটক আর প্রাণায়াম 
দেহ ভেদে সাধে কাম ॥ 





* এই স্থলে “কিছু নয়” অর্থে অত্যর ফল প্রদ। 


( ৭২ ) 


“জড়ত্ব আপেক্ষিক |, 


স্পিআ্য-ভ্ঞান ও চৈতন্য ধর দেহে যদি নাই। 
মনঃ প্রাণেন্দ্িয়ে তাহ!  আছেত গোসাগ্ছি ॥ 
মনঃ প্রাণেন্দিয় হতে জ্ঞানের বিকাশ। 
চৈতন্স্বভাব তারা . এইত বিশ্বাস ॥ 


গুর5- না, তাহাদের জ্ঞান বা চৈতন্য কিছুই নাই। কারণ, তাহারা 
আশ্রিত, বাপ্য ও বিনাশ ধর্মুণীল বস্তু; আর জ্ঞান ও চৈতন্ত একই বস্তু 
বটেন? চৈতন্য সর্বব্যাপক এবং অবিনাশ শীল। যে হেতু, জীবের মুক্তির 
অবস্থায় মনঃ প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কাজেই উহার! 
বিনাশ ধন্মশীল। আর জীব অবিনাণী ও অব্যয় এই হেতু তিনি বর্তমান 
থাকেন।. যুক্তির অবস্থায় জীবের মায়া বন্ধন মাত্র নিয়! পড়ে, তাহার 
্বরূপের কিছুই বিপর্যায় ঘটে না। বল! বাহুল্য যে তখন অভিমান চুর্ণীক্ৃত 
হওয়ায় মনঃ প্রা গ্রতৃতি স্ব স্ব কারণে (জীবে) লীন হইয় যায়। সুতরাং 


জীব তখন পরমন্ধূপে নিজেই পরিণত হন; পরস্ত মনঃ প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় 


প্রভৃতি জীবের আশ্রিত ও ব্যাপা হেতু জীব অপেক্ষায় তাহার! ক্ষুদ্র বস্ত। 
আর জীব আশ্রয়, ব্যাপক ও চৈতন্তময় বটেন। কাজেই মনঃ প্রাণ ও ইন্জরিয় 
প্রভৃতি জীবাত্ম' অপেক্ষায় জড়ও বলিতে হইবে। জীবের ইঙ্গিত ব্যতীত 


_মনঃ প্রাণাদির কিছুই কৃতিত্ব নাই । মনঃ বুদ্ধি গ্রভৃতিও করণ। ইল্জিয়গণ 
জীবের চৈতন্তে চৈতন্ প্রাপ্ত হইয়া! কার্ধা সম্পাদন করে। মনঃ অপর 


দ্রশবিধ ইন্দ্িকে দ্বার স্বরূপে গ্রহণ কযিয়। বাহিরের বস্তুকে লাভ করতঃ 
পরে জীব মনের বশীভূত হইয়] এ বাহিরের বন্ত বোধ করেন | বিশেষতঃ 
“অবাক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাছৎ পদ্যতে মনঃ* ইতি জ্ঞ/নদঙ্কলিনী। 


মনঃসুদ্ধি। | ৯৩] 


সুতরাং প্রাণ, মনঃ প্রভৃতি জীবের অন্ুবস্ভী এবং তাহার! জীব আপেক্ষান় 
জড় । জড়ত্ব সর্বত্রই আপেক্ষিক বলিতে হইবে। অন্ুসপ্ধান করিলে, ধুলি 
কণাটাও চৈভন্যযুক্ত বোধ হয়। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্িয়গুলি যে স্বয়ং চৈতন্য 
যুক্ত নহে, এবং জীব চৈতন্যে তাহার] কাধ্যক্ষম হয়, তাহার উদ্দাহরণ এই ' 
প্রকার,-_-মনেকর, রাম, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় লইয়! জন্ম গ্রহণ করিয়! ছিল। 
তদনুদারে মে দর্শশ ও শ্রবণ করিতে পারিত। পরে তাহার চক্ষুঃ ও 
কণেন্দ্িয় নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু সে পূর্বের ষাহা দেখিয়াছিল ও শ্রবণ 
করিয়াছিল, তাহার স্থৃতি রামের এখনও বিনষ্ট হয় নাই । এই অবস্থায় 
বোধহয় যে যদি চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ে জ্ঞান ও চৈতন্য থ'কিত, তবে সেই 
চক্ষু কর্ণাদদি বিনাশের সহিত পুর্ব দর্শনেরও শ্রবনের স্মৃতিও বিনষ্ট ভইয়া 
যাইতে পারিত। কদাচ রাম সেই পুর্ব দর্শনের ও শ্রবনের বিষয় স্মরণ 
করিতে পারিত না। অর্থাৎ পুর্বে যে বস্ত দর্শন করিয়া তাহার গঠন ও 
সৌন্দরধ্য প্রভৃতির যেরূপ বোধ রামের পুব্ৰ জন্মিয়াছিল এবং ষে বিষয়টা 
শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থান্ুভব ও মাধুর্য প্রভৃতির বোধ যেরূপ হইয়াছিল, 
চক্ষুঃ, কর্ণ বিনাশের পর রামের পূর্ববৎ অনুভব হইতে পারিত না। যে 
হেতু কারণটা ধ্বংস হইলে কার্য্যোপন্ন হয় না। প্রকৃত পক্ষে দে চক্ষুঃ কর্ণ 
বিনাশের পরেও পূর্বের সেই দর্শন শ্রবনের অনুভব করিতে পারিতেছে। 
এরপ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, পুর্ববে যিনি (রামের যে জীব) সেই 
দর্শন ও শ্রবণের বিষয়টা অনুভব করিয়াছিলেন এখনও তিনি (রামের সেই 
জীব ) তাহার স্মরণ করিতে পারিতেছেন। ফখনও এরূপ হইতে পরেনা 
ষে, অনুভব করিলেন গোপীনাথ আর স্মরণ করিতেছেন যজ্ঞেশ্বর। স্মরণ 
ও অনুভবের সামানাধিকরণ্য হেতু পরস্পর কার্ধ্য কারণ ভাব সম্বন্ু। 
অতএব চক্ষুরাদি ইন্জিয়ে জ্ঞান ও চৈতন্য ধর্ম নাই। জ্ঞান ও চৈতন্ধ্ম্যুক্ত 
দেহাভ্যস্তরে জীব নাঁমে স্বতন্ত্র কেত বর্তমান আছেন। এইরূপ অনুমান 


[৯৪ | | জড়ত্ব আপেক্ষিক। 


তোমার না! হইয়া পারে না। এই গেল প্রাণ ও ইন্ত্রিয়ের কথা ॥ 
তৎপর মনের * কথা বলা হইতেছে । | 


( টিপ্পনী )। 


মনস্তত্ব ্‌ 

. * মনঃ অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ; কার্ধ্যগুলি যাশাদ্বার কৃত হয় 
তাহাকে করণ বলে। এই হেতু মনঃ বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত ইহাদিগের 
নাম অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণ অর্থে, অন্তরের করণ। মনকে একাদশ 
ইন্দ্ি্ণও বলে । উনি দশেন্দরিয়ের প্রভু । মহাভারতে দ্বৈপায়ণ অস্তঃকরণ 
বৃত্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই প্রকার,-- 


_ মনে! বুদ্ধিরহক্কার শ্চিত্তং করণ মাস্তরং। 
সংশয়ে! নিশ্স্সো গর্বঃ. ম্মরণং বিষয়াঅমী ॥ রা 


অর্থ--মনের স্বভাব সংশয়, বুদ্ধির স্বভাব নিশ্চয়, অহঙ্কারের ত্বভাব গর্ধ, 
চিত্তের ম্বভাব স্মরণ । ইহার! অন্তরের করণ। বেদান্তপার বলেন__“মনো 
নাম সংস্ক্প বিকল্পান্তঃকরণ বৃত্তি।” মনের বৃত্তি সঙ্কপ্ন ও বিৰৃল্লাত্মক বা 
সংশয়; এই কর্ম করিব কি করিবনা। ইহা প্রকৃতকি অপরুত; 
মনের এই প্রকার বৃঙি। এই বৃত্তিকে প্রণায়াম বা ভ্রাটক অথব! ধ্যানের 
সহিত মন্ত্রজপ প্রভৃতি অবলম্বনে লোপ করিয়া দিলেই মনের শোধন 
সম্পাদিত হয়। ধ্যান ও প্রাণাগ্লামাছি কায অপংষমীর ফলপ্রদ হয় না। 
সেই জন্য যম, নিয়মে থাকিয়া ধ্যানাদি করিতে হইবে। একমাত্র শুদ্বীকৃত 
মনঃই ধর্মকাধ্যের সম্বল। অশুদ্ধ মনঃ লইয়া কোটি কোটি ধর্ম কার্যের 
অনুষ্ঠান করিলেও তাহার ফল কোটি অংশের একাংশ) অর্থাৎ মনঃ যতক্ষণ 
কৃত কার্ষ্যের মন্ধান্ুভব করে, ততক্ষণেরই ফল লাভ হয়। অতএব 
ধর্মকর্ম্মে মনের শুদ্ধি একান্ত গ্রয়োজন ) «বুদ্ধিণীম নিশ্চয়ান্তঃকরণ বৃত্তিঃ 
অর্থ--বুদ্ধির বৃত্তি নিশ্চয় কর! । অর্থাৎ ভাল মন্দ, সভা, অভাব প্রভৃতি 





শুদ্ধি ৯৫] 


বুদ্ধি নিশ্চয় করেন। মনঃ যেমন .কর্েন্ত্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া 
বাহিরের বিষয়গুলি গ্রহণ করেন, সেই প্রকার বুদ্ধিও জ্ঞানেন্্িয়ের 
সহিত মিলিত হইয়া বাহিরের বিষয়গুলি গ্রহণ করেন। এই বুদ্ধিকে 
বেদ ( শ্রুতি) জ্ঞান জননী বলিয়াছেন, এই বুদ্ধি সাংত্বকী, রাজপী, ও 
তামসী ভেদে তিনপ্রকার। যথা--ভগবাগীতা-- 
| প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃতিঞ্চ কার্ধ্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ ষ! বেত্তি বুদ্ধিঃসা সাথ সাত্বিকী। 
অর্থ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, বন্ধন, মোক্ষ, কার্যা, অকার্ধ্য প্রভৃতি 
যাহাদার! নিশ্চয় হয়, তাহার নাম.সাত্বিকী বুদ্ধি। 
যয়া ধর্ম মধু কাধ্যঞ্চাকা্যমেবচ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ 
অর্থ--যে বুদ্ধি, ধর্ম, অধর্ম, কাধ্য, অকার্ধ্য প্রভৃতিকে যথযথরূপে 
নিশ্চয় করিতে ন! পারিয়া, অযথাবৎ নিশ্চয় করে, তাহার নাম রাজনী 
বুদ্ধি। যেমন নিফামকর্ম্মে রাজসবুদ্ধি যথাযথবৎ রসজ্ঞ না হয় সকাম 


কর্মনুকেই প্ররুত কন্ম মনে করে। 
অধন্মরং ধর্মমিতি যা * মন্তাতে তমসাবৃত্তা । 


সর্ধার্থীন্‌ বিপরীতাংস্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থতামসী। 
অর্থ--ষে বুদ্ধি ধর্মকে অধর্মরূপে বোধ করে এবং তজ্জন্ত শাস্ত্রীয় 
" বিষয়কে বিপরীতরূপে জানে, তাহাকে তাঁমসীবুদ্ধি বলে। 
“অহঙ্কারে! নাম অভিমানাত্িকান্তঃক রণ বৃত্তি;* 
অর্থ-অহস্কারকে অভিমান বলে। 
“চিত্তংনাম অনুসন্ধানাত্মিকান্তঃকরণ ৃত্তিঃ রি 
অন্থন্ধান স্বভাবকে চিত্ত বলে। এইরূপে অন্তঃকরণের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ বৃত্তিকে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত নামে কথিত হয়। এই 


[৯৬ - ছু আপেক্ষিক | 


চতুর্কিধ অন্তঃকরণের বৃত্তিমধ্যে মনোবৃত্তি সর্ব প্রধান বটে) যথা 
ভগবদগীতা *ইন্জিয়াণাং - মনশ্া্মি* ইন্দ্িক্গগণমধ্যে আমি মনঃ। 
মহাভারতের মোক্ষাধ্যা়াদিতে মনের শ্রেষ্টত্ব বর্ন হইয়াছে! তাহা: 
এই প্রকার, 
প্তন্মনঃ বুদ্ধীন্দ্িপনাণাং ষাং প্রধানং” 
অর্থ-_ধুদ্ধীন্রিয় ছয়টার মধ্যে, মনঃই প্রধান । বুদধীন্দরিয় কাহাকে বলে, 
তাহা বলিতেছেন, 
মনঃ কর্ণো তথা নেত্র. রসনা ত্বকৃচ নাসিকে ।- 
বুদ্ধীন্দরি্প মিতি প্রাঃ শব্দ কোষ বিচারিণা ॥ 

অর্থ-_কর্ণ, নেত্র, নাসিক, রসন1, ত্বক ও মনঃ, ইহাদিগকে বুদধীন্দিয় 
বলে। এখন মনেরম্বরূপ বলা হইতেছে,_- 

“ইদম্‌ বায়বীয় পরমাণু স্বরূপং। তশ্ত প্রকাশ স্বভাবঃ অহংতত্বস্ত 
সত্বগুণাছুৎপত্তিঃ | ইতি শিরোমণিঃ। 

অর্থ_-মনঃ অহং তত্বের সত্বাংশ হইতে উৎপন্ন) উনি বায়বীয় 
পরমাণুস্বরূপ, উনি প্রকাশ স্বভাব। উনি স্থল চক্ষুর দৃশ্ত নহেন। আরও 
বলা হইতেছে--. 

“অনিরপ্য মদৃষ্ঠঞ্চ জ্ঞান ভেদং মনঃ স্থৃতং 

অর্থ-মনের রূপ নিরূপণযোগ্য নহে, দৃশ্য নহে, উনি জ্ঞানের 
তেদ জনক বটেন। ইতি ব্রঙ্গ বৈবর্তে। “তচ্চ, গর্তসথস্ত সপ্তমে মাসি 
জায়তে” মনঃ, গর্ভস্থ দেহে সপ্ুম মাপে প্রকাশিত হন। মনের শ্রেষ্টত্ব 
বিষয়ে আরও বর্ণনা হইতেছে 

মনো মহামতি ব্র্ধা পুর্ব বুদ্ধি খ্যাতীশ্বরঃ | 
্রজ্ঞা সমিৎচিতিশ্চৈব স্বৃতিশ্চ পরিপাঠ্যতে ॥ 
( ইতি মহাভারতে মোক্ষাধ্যায়ে ) 


মনা. ৯৭ 


(টিগ্ননী সমাপ্ত) 
মনঃ ও হ্বয়ং জ্ঞান অথবা চৈতন্য ধর্শাত্বক নহেন। কারণ মনঃও ব্যাপ্য। 
কদাচ তিনি ব্যাপক নহেন এবং তিনিও জীবের আশ্রিত বটেন। এক 
আত্ম! (পরমা! ) ষে প্রকার এই বৃহৎ ব্রহ্গাণ্ডের ব্যাপক সেইগ্রকার 
প্রত্যেকটা জীৰ প্রত্যেকটা দেহের ব্যাপক বটেন। দর্শন বলিতেছেন," 
প্বিষয়েযু মনঃ-সংযোগো জ্ঞান সামান্তে কারণং* 
অর্থমনঃই মহামতি ব্রন্গা, পূর্ব্ববুদ্ধি, খ্যাতীশ্বর, প্রজ্ঞা, সন্থিৎ 
চিতি, স্থৃতি। জ্ঞানিগণ তাহাকে এইপ্রকার পাঠ করেন। তাহার পর 
মনের গুণ বল! হইতেছে-.. 
ধৈর্য্যোপপত্তী বক্তিষ্চ বিসর্গঃ করনা ক্ষমা । 
সদসচ্চাণততা চৈৰ । মনসো নব বৈ গুণাঃ ॥ 
এই গ্লোকের খিব্যাখ্যান্থসারে বঙ্গার্থ এইপ্রকার,--ধৈধ্য, উপপত্তি; 
বর্তি অর্থে_শ্মররণ, বিসর্গ অর্থে__বিপরীত সর্গ অর্থাৎ ভ্রান্তি, করনা. 
অর্থে--মনোরথবৃত্তি, ক্ষমা, মত অর্থে-বৈরাগ্যাদি, অসৎ অর্থে--রাগ- 
দ্বেষাদি, আশুত1 অর্থে--অস্থিরত্ব। অতএব মনের গুণ, ধৈর্য, উপপত্তি, 
স্মরণ, ভ্রান্তি, মনোরথ, ক্ষমা, বৈরাগ্যাদি, রাগছেষাদি ও অস্থিরত্ব। উনি 
বন্ধন ও মৌক্ষ এই উত্তয়েরই হেতু । বিষুপুরাণ তাহাই বলিয়াছেন, 


বিষুপুরাণের উক্তি এই প্রকার," 
মনএব মলুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ। 
বন্ধস্ত বিষয়! সঙ্গি 'মুক্তে নির্বিষয়ং তথা ॥ 


অর্থ,-_মনুস্যাদির মনঃই বন্ধনের কারণ এবং মনঃই মোক্ষের হেতু) 
বিষয়াঁসক্ত মনঃই বন্ধনের কারণ হন। আর নির্বিষয়ি মনঃ মোক্ষের হেতু 
হন। তৎপর মনের কামাঙ্গি প্রভৃতি বহুবিধ বৃত্তিশান্তে ধনির্ণর হইয়াছে। 
স্থানাভাব হেতু এই স্থলে তাহা প্রদত্ত হইল না। 


[৯৮ জন্মাস্তর বিচার | 


অর্থ--বিষয়ে মনের সংযোগরূপ যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধই জীবকে বিষয়- 
টার বোধ করায়। কাজেই মনঃ সেই বিষয় বোধের নিমিত্ত কারণ মাত্র, 
কদাচ তিনি বিষয় বোধের কর্তী নহেন। বিষয়টার বোদ্ধা জীব) সুতরাং জীব 
স্বাধীন আর মনঃ জীবের অধীন বটে। তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি মনঃ 
ব্যাপ্য, জীব ব্যাপক 1.মনঃ যদি ব্যাপক বস্ত হইত,তবে যে সময়ে মনঃ চক্ষু- 
রিস্রিয়কে দ্বার করিয়! দর্শনের বিষয়টা গ্রহণ করিয়াছিল সেই সময়ে কর্ণে- 
'স্্িয়কেও দ্বার করিয়া শ্রবণের বিষয়টাকে গ্রহণ করিতে পারিত। তাহা 
দ্বারা দর্শনও শ্রবণের জ্ঞান একসময়ে বোধগম্য হইতে পারিত। কিন্তু মনঃ 
. যে একসময়ে ছুইটী বিষয়ে সংযুক্ত হইতে পারেনা, তাহ! সর্ববাদি সন্মত। 
অতএব, মনঃ ব্যাপ্য আর জীবব্যাপক ; কাজেই মনঃ আশ্রিত এবং এক 
দেশবর্ডি; পরন্ত তিনি বোদ্ধ! নহেন, তাহ! অনুমিত হইতে পারিল। দার্শ- 
নিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন--জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চ, কর্নেন্রিয়পঞ্চ, পঞ্চবায়ু, মনঃ, 
বুদ্ধি,অহস্কার, চিত্ত, ইহারা জীব অপেক্ষায় জড় । সুতরাং তাহারা ব্যাপ্য ও 
আশ্রিত যেহেতু জীব টৈতন্ঠে, উহার চৈতত্তযুক্ত হুইয়া, দৈহিক কায 
নির্ধাহ করিতেছে। পরস্ত মনঃ ও বুদ্ধাদির চৈতন্ত থাকিলেও তাহা 
তাহাদিগের নিজন্ব নহে। উহা জীব হইতেই লাভ হইয়া থাকে। পূর্বেই 
বলা হইয়্াছে--যে জড়ত্থ সর্বত্রই আপেক্ষিক। প্রকৃতপক্ষে একেবারেই 
জড়, এন্সপ কিছুই বর্তমান নাই। অনুসন্ধান করিলে ন্যুনাধিক ক্রমে 
সর্বত্রই চৈতন্ত বর্তমান আছে। বিজ্ঞানাচাধ্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্তর বনু 
মহাশয়, তাহা প্রমাণ করিয়া প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন। 


চি 





এ) 
ঃ ্ু 


জন্মান্তর প্রত্যক্ষে বাঙ্গালী বাবু। 
শ্পিজ্ব্য,_মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ে কু চেতন্তত্ব নাই। 


চৈতন্ত শ্বরূপ জীব বুঝেছি গোসাঞ্চি ॥ 
আহাধ্য গ্রহণ করে পূর্ববস্থৃতি বলে । 
নবজাত শিশুগণ .. জননীর কোলে ॥ 
অবশ্ত প্রমাণ তাহে হল জন্মান্তর ৷ 
তবে কেন পূর্ববস্থৃতি . জাগে না অপর? 
আগে কেবা ছিল মাতা, পতি, পুত্র, ভ্রাতা । 
জীবন ভরিয়া যার মনে ছিল কথা ॥ 
ভূলিন।ই জীবনেতে এক পল তরে। 
এবে কেন তা সবাকে 'জাগে না অন্তরে 2 


কত,_-আমি পুর্বেই বলিয়াছি, অব্যবহিত পুর্ব্ব জন্মের অভ্যন্ত 
বিষয়ের কোন অভিজ্ঞান লাভ করিলে, সর্বত্রই পূর্বস্থৃতি লাভ হইতে 
পারে! কিন্তু বাবা ! পূর্ববজন্মের বাড়ী,ঘর, পিতা, পুত্র প্রসৃতি যে কোথায় 
পড়ে, তাহা প্রায়শঃ কাহারও দর্শন হয়না । এই বিষয় একটা সুন্দর উপা- 
খ্যানআমি অবগত আছি । আমাকে সেই উপাখ্যানটা পশ্চিম প্রদেশের 
এক সাধু বলিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাহ! তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর !. 
নোয়াখালী জিলার একটা ভদ্রলোক, বর্ধমান রাজষ্টেটে কাধ্য করিতেন। 
তিনি অধিক মাহিয়ান! পাইয়া উন্নতপদে গোঁরক্ষপুরের রাজষ্টেটে চলিয়া 
যান। তখন তীহার বয়স তেত্রিশ পূর্ণ হয় নাই। ভদ্রলোকটা গোরক্ষপুর 
উপস্থিতির মাস ছুই পরেই তন্রত্য কোন এক অবস্থাপন্ন বাঁড়ীতে বিবাহ 


[১০০ জন্মান্তর প্রত্যাক্ষে বাঙ্গা'জী বাবু। 


ঘটে। এ অবস্থাপন্ন ভদ্রলৌকটা রাঁজসরকারের আশ্রিত। সেইজন্য সেই 
বিবাহে বাঙ্গালীবাঝুল্লও অপরাপর রাজকর্মচারীর নিমন্ত্রণ হয়। নিমন্ত্রণ 
রক্ষার জন্য বাঙ্গালী বাবু ও অপর. কয়েকজন কর্মচারী বিবাহ বাড়ী 
উপস্থিত হন। নিমন্ত্রিতদিগকে আগত দর্শন করিয়া তত্রত্য কয়েকটা 
_ ভদ্রলোক অভ্যর্থনা করিতে অগ্রঘর হইলেন। এবং অংগত ভদ্রলোক- 
গণকে বৈঠকখানায় নিয়া গেলেন। বঙ্গীপ্ তদ্রলৌকটী বিবাহ বাড়ীতে 
প্রবেশ করার পরক্ষণেই, তাহার মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হয় । 
সেই ভাবনায় তাহার মনঃ ক্রমে অতল চিস্তাসলিলে মগ্ন হইতে লাগিল । 
অভ্যর্থনাকারগণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সময় সময় যত কথা বলিলেন, 
তিনি তাহার একটারও কোন উত্তর দিলেন না। তিনি বৈঠকথানার' 
দালানে প্রবেশ করিয়া একটু এদিক্‌ ওদিক্‌ দৃষ্টিক্ষেপ করতঃ বহুক্ষণ 
নির্বাক ও চিন্তামগ্ন রহিম্নাছিলেন। কাঁজেই তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 
যে সকল কথা হইয়াছিল, তিনি তাহা শ্রবণ করেন নাই। অনেকক্ষণ 
পর বঙ্গীয় বাবু বাড়ীর কর্তীকে (বরের পিতাকে ) আহ্বান করেন। 
কর্তা তাহার নিকটে আঁসিলে বঙ্গীয় বাবু কহিলেন, মহাশয়! এই 
বৈঠকথানায় এইদিকে (উত্তর দিক্‌ দেখাইয়া! দিলেন ) ভগবান ্ধ্যদেবের 
একখান! অর্ণ প্রতিমা, ছিল না? কর্তা উত্তর করিলেন, “ই, ছিল, আমার 
পিতামহাঁশয় দেই প্রতিম। খুব খাটি স্বর্ণে ও ভাল কারুকর দ্বারা প্রস্তত 
করাইয়। ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পরেও সেই প্রতিমা অনেক দিন ছিল। 
আমার বয়স যখন দশ কি এগার--তখন আমার মাতা সেই প্রতিমা! বিক্রয় 
করেন। তখন আমদের বড়ই অর্থকষ্ট ঘটয়াছিল।” বঙ্গীয় বাবু কহিলেন, 
“কেন! আপনার পিতা যে অনেক অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন !” কর্তা 
উত্তর করিলেন, এইরূপ লোকে বলে বটে ; স্থানান্তরে রাখিয়া ছিলেন 
কি না তাহা জানি না। আমরা তাহার কিছুই প্রাপ্ত হই নাই। ঘরেও 


মনঃশ্ুদ্ধি। ১০১] 


টাকাকড়ি অধিক ছিলনা । বাঁবু কহিলেন, এই বাড়ীতে নারায়ণের যে 
মন্দির ছিল, বোধ হয় তাহ! ভগ্ন হয় নাই। কর্তা কহিলেন--ন!, ভগ্ন হয় 
নাই, তবে একটু পুরাতন শ্রী ধরিয়াছে। বাবু কহিলেন, এ নারায়ণের 
মন্দিরের অব্যবহিত উত্তরে প্রাচীরের মধ্যে যে উপবন আছে, তাহাতে 
একটা তরাঁলবৃক্ষ আছে না? কর্তা একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,কৈ, না! 
বাবু কহিলেন আহা! তবে আপনার শৈশবকালে উহ! কেহ কর্তন 
করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাতে আপনার বড়ই ক্ষতির কারণ হইয়াছে, 
প্র বৃক্ষের নীচেইত টাকাগুলি ছিল! কর্তা উত্তর করিলেন, এ বিষয়ে 
আমি কিছুই জ্ঞাত নহি, আপনি অভিপ্রায় করিলে আমার গর্ভধারিণী 
অহাশিয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া! বলিতে পারি। বাবু কহিলেন, তবে 
তাহাই করুন। টাকার প্রলোভনেই হউক আর ভদ্রলোকের অনুরোধেই 
হউক, বাড়ীর কর্ত! তাহার বৃদ্ধা মাতার নিকটে চলিয়া! গেলেন। তখন 
কর্তীর বয়দ পয়ত্রিশ অতিক্রম করিয়াছে । কিঞ্চিৎ পরেই বাড়ীর কর্তা 
বঙ্গীয় বাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়৷ কহিলেন, ই| ! তমাল বৃক্ষ ছিল বটে; 
কিন্তু অনেক দিন হইল বজ্পাত হইয়! সেই বুগ্ষটা মার! গিরাছে। ' মাতা 
বলিলেন, তখন আমি খুব ছোট । তিনি আরও বলিলেন, পিতামহাশয় 
যে একজন প্রপিদ্ধ ধনবান্‌ ছিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু আমরা তাহার 
ধন প্রাপ্ত হই নাই। আমি যখন গর্ভস্থ ছিলাম তখন পিতামহার্শ হঠাৎ 
মারা যান, কিছুই বলিয়া যাইতে পারেন নাই। মাতামহাশয়া খুব 
অন্থরোধ করিয়া বলিয়াছেন, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
. করিলে, তিনি অত্যন্ত উপকৃতা হইবেন।: বঙ্গীয় বাবু তখনই সেই 
'পর্থাশদ বর্ষায় বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং বৃদ্ধাকে 
কহিলেন, আপনার পতিমহাশয় পরলোক গমনের প্রায় পচিশ দিন পূর্বে 
আপনার বাম উরুতে একট! ব্রণ হইয়া মেই ঘা ট1 নালী ধরার উপক্রম 
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করিয়াছিল। সেই ছুষ্ট রোগ হইতে সহজেই কি অব্যাহতি পাইয়াছিলেন ? 
বুদ্ধা কহিলেন, আঁপনি এই সকল তত্ব কিরূপে জ্ঞাত হইলেন 2 মহাশঙ়্ 
কি কোন দিদ্ধ পুরুষ? না জ্যোতির্কিদ্‌ 2 অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে 
প্রকাশ করুন, নচেৎ আমার বিশ্ময়্াকুল চিত্ত কিছুতেই শান্ত হইতেছেনা । 
বঙ্গীয় বাবু কহিলেন, আমার সিদ্ধ সাধনা কিছুই নাই এবং জ্যোতিঃশান্ত্ও 
অধ্যয়ন করি নাই। এই বাড়ী ঘর ও আপনার অবয়ব দর্শন করিয়। ক্রমে 
পূর্বস্থৃতি লাভের স্তায় আমার অভ্যন্তরে কতকগুলি বিষয় ক্রমে জাগ্রত 
হইতেছে। এইস্থানে যেন আমি কোন সময়ে বাস করিয়াছি এবং কোন 
কোন কার্য নির্ধাহও করিয়াছি,এইরূপ মনে হইতেছে । আমি আর কিছুই 
বলিতে পারিবনা, আমার চিত্ত সমধিক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে | চিত্ত যে- 
ভাবে চঞ্চল হইয়। উঠিতেছে, তাহাতে কোন কঠিন রোগ শীঘ্রই যে প্রকাশ 
পাইবে তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই । সুতরাং আমি এখনই বাসায় চলিয়া 
বাইব। তমালবৃক্ষের নীচের স্থানটা স্থির করিয়া একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার, 
রৌপ্য মুদ্রা ও পাঁচ হাজার ন্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া লইবেন। এই বলিয়া বাবু 
গাত্রোখান করা মাত্র বৃদ্ধা ত্রস্ত পদে বাবুর সম্মুখস্থ হইয়া কহিলেন, একটু 
দাড়ান-_-এই বলিয়া স্বীয় মস্তক বাঁবুর পদতলে বিন্তস্ত করিলেন। বাবু 
ব্যস্ত হ্ইয়া কহিলেন একি! একি! আপনি বুদ্ধা আর আমি যুবক, 
প্রণাম কেন? এই বলি! সরিয়া গেলেন। বৃদ্ধা অগত্যা উখিত হইয়! 
করপুটে ও তৃষিতনেত্রে কহিলেন, আমার যত কিছু অপরাধ হইয়াছে 
তাহা ক্ষমা করিবেন কি? বাবু ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, ভগবানের 
নিকট বলুন! মানুষ কি কিছু করিতে পারে? মানুষ ক্র ভোগের 
জন্য আসে, কর্ম্মাবসানে চলিয়া যায়। অবস্থিতির যে সম্বন্ধ তাহ। পথিকের 
সহিত পথিকের সম্বন্ধবৎ জানিবেন।. এই বলিয়া বাবু ত্রস্ত পদে বাহির 
হইতে লাগিলেন। তীহার পম্চাৎ পশ্চাৎ বৃদ্ধা ও বৃদ্ধার পুত্র অগ্রসর, 
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হইয়া বহু অনুরোধ করিয়া কহিলেন, এখানে অনুগ্রহ করিয়! কিঞ্চিৎ 
অপেক্ষা করিলে আমর আপনার শুশ্রষা করিয়! পরিতৃপ্ত হইতে পারি। 
পরন্ত এথাঁকার চিকিৎসকগণও প্রশংসিত বটেন। বাঁবু ই সকল কথায় 
কর্ণপাত না করিয়া সেই মুহুর্তেই বাসায় চলিয়া গেলন। বৃদ্ধ! প্রতিনিবৃত্ত 
হইয়া পুক্রকে সেই তমালবৃক্ষের নীচের স্থানটী নিশ্চ করিয়া দিলেন। 
এবং তদনুদারে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার বৌপ্য যুদ্রা ও পাঁচ হাজার 
স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। এবং বিবাহের পর বৃদ্ধা খ ধনগুলি সমান 
তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। - তৎপর, পুত্রকে কহিলেন--তুমি 
রাজধানীতে গিষ্। সেই ভদ্রলোকটাকে বলিও তাহার উপদেশ মতে 
সেই বিনষ্ট তমালবৃক্ষের নীচে ধনগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং তাহ! 
আমি সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম। একভাগ আমার ব্রতানুষ্ঠান। 
ও তীর্থ ভ্রমণাদির জন্য আমি রাখিয়াছি, আর একভাগ তোমার সংসার 
চালনার সৌকর্ধ্যার্থ তোমাঁকে দিয়াছি,অপর ভাগ তাহার জন্য পাঠাইলাম। 
তৎপর বলিবে, ধন সমস্তই আপনার বটে; আপনি বলিলে সমস্ত ধনই 
পাঠাইয়৷ দিব। আরও বলিও তিনি আর একবার আমাকে দর্শন দিলে 
কৃতার্থতালাভ করিতে পারি। বর্তমানে তিনি সুস্থ হইয়াছেন কি না 
তাহারও অনুসন্ধান করিও। পরদিন বৃদ্ধার পুভ্র রাজধানীতে চলিয়! 
গেলেন। পথিমধ্যে কয়েকজন রাজ-কর্মচারীর নিকটে জ্ঞাত হইলেন, 
বঙ্গীয় বাবু কিছু. বিক্কৃত মনাঃ হইয়া ছয় মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন । 
তিনি শীদ্রই দেশে চলিয়া যাইবেন। বৃদ্ধার পুল্র বঙ্গীয় বাবুর বাসায় 
উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধার প্রদত্ত অর্থগুলি- প্রদান করিলেন। এবং বৃদ্ধার ও 
তাহার নিজের প্রার্থনা নিবেদন. করিলেন। বঙ্গীয় বাবু কথা শ্রবণ 
করিয়া একটু বিরক্তির সহিত কহিলেন, আর না! ও সব নিয়া এখানে 
. থাকা সঙ্গত নয়, শীপ্ চলিয়া! যান। এই বলিয়। বাবু নিজেই স্থানান্তরে 
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চলিয়া যাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধার পুক্র অগত্যা প্রণত হইয়! অর্থগুলি সূহ 
চলিয়া আসিলেন। ক্রমে বাড়ী আসিয়া বাঁবুর উক্তি ও ব্যবহার 
_ মাতাকে নিবেদন করিলেন ও অর্থগুলি মাতার নিকটে রাখিয়। দ্বিলেন। 
বৃদ্ধা বহু যত্রে চিত্তের ব্যাকুলতা সংবরণ করিয়া নীরবে রহিলেন। 


কিছুদিন পরে বৃদ্ধা প্রভৃতি সকলে জ্ঞাত হইলেন, বাবু তাহার বঙ্গীয় 
জীবনের স্ত্রী পুত্রদিগকে দেশে পাঠাইয়া তিনি কএক দিন পরে কোথায় 
চলিয়া গরিক্লাছেন। তিনি যে দেশে যান নাই, তাহা! তাহার বাড়ীর 
চিঠিতে জান! গিয়াছে । বৎস! পূর্ব জন্মের স্ত্রী, পুত্র, বাড়ী, ঘর, 
আত্মীয়, পরিজন ও পরিচিত দ্রব্যাদি প্রভৃতি কাহার কোথায় পড়ে, 
অনেক স্থলেই তাহার নিশ্চয় করা যায় না, অনেক স্থলে মীষ দেবতা 
হইয়া উর্ধস্থলে চলিয়া যায় ও কেহ কেহ পশ্বাদি দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ 
করে। কাঁজেই অভিজ্ঞানের ( উদ্বোধকের ) অভাবে সে সকল কিছুই 
স্বৃতিতে জাগ্রত হইতে পারে না। বৎস! পুর্বব জন্মে এই বঙ্গীয় বাবু 
পশ্চিম! বাবু ছিলেন। তিনি এই ইষ্টকালয়ে বাস করিতেন, এই বাড়ীর 
অধিকাংশ ঘরই তিনি নিজে প্রস্তত. করাইয়া ছিলেন। সৃর্যয প্রতিম! 
তাহার সম্মুখে রাখিয়! বৈঠকখানায় বসিতেন। বৃদ্ধা াহারই পূর্বব জন্মের 
স্ত্রী ছিলেন; বৃদ্ধার পুজ তাহারই রসজাত পুত্র । পুত্রকে গর্ভে রাখিয়া 
তিনি মার! গেলেঃ কয়েক মাস পরেই পুল্রটী জন্মগ্রহণ করে । আর তিনি 
পরলোক ভ্রমণের পর বঙ্গীয় বাবু হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পূর্বব-জন্মের 
পুভ্রটী অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেন। যখন তিনি মারা যান, 
তখন এই বৃদ্ধার বয়স পনর বৎনর অতীত হইয়াছিল। বিবাহ উপলক্ষে 
বাবু তাহার অববহিত পুর্বরজন্মের বাড়ী, ঘর ও পত্বীকে অভিজ্ঞানরূপে 
( উদ্বোধকরূপে ) লাভ করিয়া! তাহার পূর্বজন্মের কতিপয় স্ুযুপ্ত স্থৃতি 
জাগ্রত হইতে পারিয়াছিল। আর যাহাদের পূর্বজন্মের কোন অভিজ্ঞান 
লাভ হয় না, তাহাদের পূর্বজন্মের বিষয় কিছুই স্মরণ হইতে পারে না । 
অতএব, এইপ্রকার সত্য অনুভব করিলে জীবের জন্মান্তর যে অবশ্থাস্তাবি 
তাহা অধিক করিয়া! বলিতে হয় না। 


' জাতিম্মর ব্রাহ্মণ । 


(৭৪) 


শ্পিম্য,ম্মভাবতঃ পূর্ব্ব জন্ম বিবরণ সব। 
কাহার ও কি হয় নাই কভু অন্গভব ? 
পুর্বব জন্ম কথা মনে থাকিলে সবার। 
মরিকি! সুন্দর তবে হইত সংসার ॥ 


১, পুর্ব জন্মের সব কথাও মনে থাকে বটে ; কিন্ত তদবস্থায় 
সংসার থাকে না। কারণ তখন সংযার বন্ধন ছি'ড়িয়া জীব মুক্ত হয় 
বা আপন স্বাধীনতা লাভ করে। কাজেই তখন তাহারা আর সংসার 
কারার অধিবাসী থাকে না। এই স্থলে শান্ত্রকারগণ সংসার শব্দের যে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সব্বাগ্রে তোমাকে তাহাই বলিতেছি। প্রামাণ্য 
গাদাধরী টাপ্পনীতে উক্ত হইয়াছে,_ 

“সংসারস্চ মিথ্যাধী প্রভবা বাসনা” 
অর্থ,-__মিথ্য। ব1 ভ্রম বুদ্ধির প্রভাবে যে বাসনা জন্মে তাহার নাম 
সংসার । এই স্থলে নৈয়াধ়িক বলেন, 
“মিথ্য। জ্ঞান জন্য বাসন। সংসার2” 
কলাপ টাকাতে গোপীনাথ বলিয়াছেন, 
পস্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধঃ শরীর পরিগ্রহঃ সংসারঃ* 
অর্থ-সকাম কর্মে ও নিষিদ্ধ কর্মে যে অদৃষ্ট, বা অপূর্ব্ব জন্মে সেই 
বঅপূর্বদ্বারা শরীর পরিগ্রহ হয়, তাহার নামই সংদার | সর্বত্রই বাসন! 
বিশিষ্ট কর্ম ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত শরীর গ্রহণ হইয়৷ থাকে । যখন বাসনা 
ক্ষীণ হয়, তথনই সংসারে বিরক্তি বৌধ আদে। যাহাঁদের সেই বাসন! 
সমধিক ক্ষীণ হুইক্জাছে, তাহারা মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া গৃহবাস ছাড়িয়! 


5 জাতিম্মর ান্মণ। 


ছুটে। বত! তাহারাই উন্নতাতব। ; উন্নতাত্মাদিগ্রকে জাতিক্মর ও বলে। 
বন্থদেবের পুক্র জাতিম্মর ছিলেন, সেই জন্ট শ্রীকৃষ্ণ জন্ম মাত্রই বলিয়াছিলেন, 


_ আমাকে শীঘ্র নন্দালয়ে রাখিয়া আম্মুন”। কারণ, শ্রীরুষ্জ অবিগ্যাজয়ী, 


ছিলেন। অবিষ্ভা বা মায়াবন্ধনে অবশ হইয়া জীবের ভ্রম জন্মে। জীব 
ভ্রমে পতিত হইয়! পৃর্ব-জন্মের বিষয় বিস্াত হয় এবং ইহজন্মের উদ্দেশ্ঠ 
যে কর্ম কলাপ সেই কর্ম কলাপে ভুল করিয়া! থাকে । সংসারে এমনই 
একটা মোহিনী শক্তি বিরাজিত আছেন যে সংসারধর্ম পরায়ণ ব| কামনা- 
শীলগণ কিছুতেই তাহার হাত ছাড়াইতে পারে না। দ্বৃতাহুতি যেমন, 
অগ্রিকে নির্বাপিত না করিয়া আঁধকতর প্রজলিত. করে, তেষনি 
ংসারের ভোগ ক্রমশঃ ভোগ বাঁসনাকেই বদ্ধিত করে। ভোগের এই 


স্বভাব বশতঃ ভোগান্বর্তিগণের আত্মবিস্থৃতি জন্বিয়। মায়। তাহার। 


০ 


একটা গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা যুধিট্টির কৃষ্ণকে কহিলেন, কৃষ্ণ ! 
তুমি জীবের উপর অত্যন্ত কৃপাবান্‌, তবে কেন জীবকে কুপথ হইতে 
স্ুপথে ডাকিয়া লও না? কৃষ্ণ এই উক্তি শ্রবপ করিয়া একটু হাস্ত করিয়া 
নীরব.রহিলেন। পরে অপরাপর কথা বলিতে বলিতে গাতোথান করিয়া 
যুধিষ্িরকে কহিলেন, দাদা ! আসুন, দ্বৈপায়ন হ্রদের তটবর্তী প্রমোদ বন 
হইতে একটু বেড়াইস্কা আপি। অনন্তর উভয়ে সেই বনে ভ্রমণ করিতে 
করিতে দেখিলেন, একখান| মধু চক্র হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া মধু পতিত 
হইতেছে । াহার নীচে হা? করিয়া এক ব্যক্তি সেই ক্ষরিত মধুবিন্দু 
একটার পর অপরটা করিয়া পান করিতেছে। কিন্তু, 'ব্যক্তিটার অনতি- 
দূর হইতে এক ভীষণসর্প মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে 
আমিতেছে। তদ্দর্শনে যুধিষ্ঠির ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ওহে ভদ্র! 
তোমার পশ্চাদ্‌ ভাগ হইতে এক ন্ভীষণ সর্প তোমাকে গ্রাস করিতে 
আসিতেছে, শীত্র পলায়ন কর। মধুপানাশীয় উদ্তস্ত ব্যক্তি সে কথা 
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শ্রবণ করিল না। তৎপর, যুধিঠির বকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 
ওহে ভদ্র! তুমি কি বধির? এই ভীষণসর্প তোমাকে গ্রাস করিতে 
উদ্যত হইয়াছে, শ্রীদ্ব আমার দিকে চলিয়। আস। তখন সেই মধু-ুব্ধ 
ব্যক্তি অতিষীরতার সহিত কহিল, মহাশয়! একটু অপেক্ষা করুন, আর. 
এক ফোটা-_-এই পর্যস্ত বলিতেই ভীষণসর্প তাহাকে গ্রাম করিল। 
আর সে কথাটা শেষ করিতে পারিল না । তখন কৃষ্ণ কহিলেন, দাদা । 
সারে আর এক ফোটা! মধুর ভাবী ফল বুঝিলেন কি? এই প্রকার 
আর এক ফোটা সংসার মধু প্রত্যাশায় এই মর জগতের প্রত্যেক ব্যক্তি: 
মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে । আপনি যে প্রকার এই ব্যক্তিকে আপনার 
দ্রিকে আসিতে আহ্বান করিলেন, সেই প্রকার আমি গ্রত্যেক ব্যক্তিকে 
সর্ধদ! বিবেক-বাঁশরী বাদন করতঃ আমার দিকে আনিতে আহ্বান করিয়! ও 
থাকি। কিন্ত, সাংসারিক মায়া-সুগ্ধগণ আমার কথায় কেহ কর্ণপাত 
করে না। কেহ কেহ আমার দিকে আদিতে ইচ্ছা করিলেও এইব্প 
আর এক ফোট! মধুপানের প্রত্যাশায় আসিতে পারে না। যদি বলেন,. 
সংসারের এই প্রকার মায়ামোহ তুমি কেন স্থষ্টি করিলে, তবে তাহার 
কারণ শ্রবণ করুন| আমি যদি সমস্তই কেবল অত্যুত্তম ও মঙ্গলজনক পদার্থ 
স্থজন করিতাম, তবে নিকৃষ্ট ও অণুভকর বিষয়গুলি আমার দ্বণাস্পদ 
রূপে স্থিরীরূত হইত । সুতরাং তাহাতে আমার কিছুতেই পক্ষপাতিত্ব 
দোষের পরিহার হইতে পারিত না। অতএব আমার পসর্ধবস্তবতু* এই 
সার্ভৌমিক ইচ্ছা হইয়াছে । এবং আমার এই প্রকার ইচ্ছায় উৎপন্ন 
সৃষ্টির সর্ব্থা বৈষম্য হইয়াছে । এইরপে স্থট্টিতে আমি নিরপেক্ষ থাকিতে, 
পারিয়াছি। কিন্তু, আমার ন্যায়নিষ্ঠ ও দয়ার্রচিত্তবশে সৃষ্টির মঙ্গল জন্য ও 
আত্মার মঙ্গলকামিদিগের ত্রাণ জন্,আমি সর্বদাই হস্তাবলম্বন দিতে গ্রস্তত 
থাকি । সেই জন্ত আমার সগুণ অবস্থায় ( সশক্তিক) অবস্থায় আনিতে 
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বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি বহুবিধ পথের স্থষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। আমার 
নিরপেক্ষ ভাব রক্ষার জন্য ব্রঙ্গাণ্ডের প্রত্যেক বস্ততে প্রক্কৃতি নায়ী আমার 
শক্তি ক্রিয়। করিতেছেন। এবং তীহাদারা ব্রহ্গাণ্ডের যাবতীয় কার্ধ্য 
নির্বাহিত হইতেছে । এর শক্তি প্রত্যেক বস্তুর অন্তনিহিত থাকিয়া স্বতঃই 
ক্রিয়া করিতেছেন। সেই মহাশক্তির শক্তি অতিক্রম করিতে আমার 
শক্তি হয় না। পরন্ধ, আমি ত্াহারই শক্তিতে শক্ত হই (সগুগ হইয়া 
কার্ধ্য করি ) নচেৎ আমি সর্ধ কর্মে অসক্ত (নিণ্ডণ)। ততক্তই শক্তিকে 
সহায় করিয়া আমাকে জানে (আমাতে প্রবেশ করে) ভক্ত শক্তির 
তত্ব অন্সন্ধান করিয়া জগৎকে একটা শক্তিসমষ্টি জানিয়! বলে, 

“কি দিয়ে পুজি গে! ত্রহ্গময়ি ? ৃ 

আমি দেখিন ব্রদ্মাণ্ডে কিছু আছে যে মা তোমা বই। 

ব্রহ্মা! আদি পরমাণু, সকলি মা তোমার তন, 

তুমি বিনা অন্যবস্ত ব্রঙ্দাণ্ডে মা আছে কৈ? 

আশ! ছিল হৃদিপুরে, মানসিক উপচারে, 

পুজিৰ তোমারে ভবদারা-- 

আবার--মনে মনে দেখি ভেবে, সে সকলও তুমি শিবে, 

কিছুইত নহে তব ছাড়া 

অহঙ্কারে বলি আমি, আমি ত নাই তুমিই আমি, 

বৃথা করি আঁমি আমি, আমিত নাই তোম! বই। 
এইরূপে জগৎকে শক্তি ময় জানিয়া সাধক শক্তির সম শক্তি লাভ 
করে. তন্বার পরে আমাকে সর্বশক্তিমান অথচ নিগুণ, নিরাকার, 
আনন্মময় জানিয়া, আমাতে আনন্দ ভোগ করিতে থাকে । আমার 
এই শক্তিকে বশীভূত ন! করিয়া কেহ আমাকে প্রকৃত ভাবে জানিতে বা 
আমাতে আসিতে পারে না। মোহান্ধগণ এই প্ররন্কত পথ ত্যাগ 


মনঃশুদ্ধি! ১০৯] 


করিয়া অহংকর্তা রূপে নিজকে নির্বাচন করতঃ আমাতে বনু 
দোষারোপণে সংসারার্ণবে ভাসমান হইতেছে । এই ছুষ্ষর মায়ার 
ভয়ে ভীত হইয়া, শুকদেব ভূমি হইতে অনিচ্ছুক হইয়! ছিলেন। 
শুকদেব যদিও অবিগ্ভা মুক্ত জাতিস্মর ছিলেন, তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণ 
অপেক্ষায় কাচা । সেইজন্য তিনি অবিদ্তার ছূর্ধ্যহারের আশঙ্কায় ভীত 
হইয়াছিলেন। সংসারে যাহারা সেই মায়ার ভয়ে ভীত হইয়া ভগবানের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনিই প্রকৃত গন্থী। তিনিই সংসার কলেজের 
উপযুক্ত ছাত্র। প্রক্কৃত কথা এই যে, যাহারা জাতিম্মর তাহারাই পূর্ব 
জন্মের সব কথ স্মরণ রাখিতে পাঁরে। বন! তোমাকে এই বিষয় একটা 
শন্দর উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহা এই প্রকার-_মার্কণেয় 
মুনি ভীম্মদেবকে কহিলেন, আমি পূর্বে মহষি সনৎ কুমারের নিকট যে 
সপ্ত ব্রাহ্মণের কথা শ্রুত হইয়াছিলাম, পরে কুরুক্ষেত্র তাহাদের সহিত 
সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছিল, তোমাকে তাহারই কথা বলিতেছি। সেই সপ্ত 
্রাঙ্মণের নাম বাগ্ছষ্ট, ক্রোধন, হিং, পিশুন, কবি, মন্যন, ও পিতৃবর্তী । 
ইহারা বহু নীচ জন্ম ভ্রমণের পর কুরুক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে 
চারিটা ব্যক্তি বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইয়া ছিল। বাগ্দষ্ট প্রভৃতি সপ্ত ব্রাহ্মণ 
কুশি তনয় বিশ্বামিত্রের পুত্র ও মহধি গর্গের শিষ্য ছিল। উহার! গুরুর' 
গো রক্ষণার্থ বনে গিয়া সেই গো” মধ্যে একটা কপিল গাভীকে পিতৃ 
উদ্দেশ্তে প্রোক্ষণ করতঃ বধ করে। এবং গুরুর নিকটে প্রকাশ করে যে' 
কপিল! শ্বাপদ জন্তু কর্তৃক মারা! গিয়াছে। গর্গ, শিষ্তের কথায় বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া ধ্যান দ্বারা তাহার আর অনুসন্ধান করিলেন না। তৎপর 
কালক্রমে সেই সপ্তব্রাক্মণ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পর সেই গুরু 
বঞ্চনা জন্য তাহারা বলবান্‌ ও উগ্র স্বভাব হইয়া দশার্ণ নামক স্থানে 
বাধের ওুরসে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পূর্বে কপিলা গাভী দ্বারা ভক্তিতঃ 
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পিতৃগণের অর্চনা করিয়া ছিল সেই পুণ্য, তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ জীবনে 
রক্ষা করিতে জাতিম্মর করিল। স্থুতরাং পুর্বজন্মের ঢুফন্ম তাহার! 
ভূলিল না। পরন্থ, ঈশ্বর গুণান্গবাঁদ শ্রবণ করিলে স্বীয় দুষ্ষর্মের কথা স্মরণ 
করিত এবং ক্ষমা প্রার্থনাও করিত। তৎপর আয়ুঃক্ষয় হইলে খর সপ্ত 
'ব্যাধ কালঞ্জর পর্বতে সপ্তমূগ হইয়। জন্মগ্রহণ করে। মুগ দেহেও মধ্যে মধ্যে 
দ্রঃখাতিশয় ঘটিলে পূর্ববজন্ের দুর্র্ম স্মরণ করিত। তাহার পূর দেই সপ্ত 
স্বগ, জল বিহবারী সপ্ত চক্রবাক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তখনও পূর্ব পুর্ব 
জন্মৈর কাহিনী ম্মরণ করিয়া মুক্তিলাভের প্রার্থনা করিত। তৎপর, 
সেই সপ্ত চক্রবাঁক মানস সরোবরে সপ্ত হংস হইয়া জন্মগ্রহণ করে। 
তখনও তাহারা জাতিম্মর ছিল। এবং তখন পূর্ব ছুষ্র্মু অত্যধিক ক্ষীণ 
'হুইয়া তদ্দিগের হৃদয়ে যোগধন্ম জাগ্রত হইল। একদা বিভ্রাজ নামক 
'নরপতি, অন্তুঃপুরচরে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই মানস সরোবরে জল 
ক্রীড়া জন্ত উপস্থিত হন। রাজার সুশ্রী ও প্রশান্ত মুর্তি এবং অপর ব্য 
'দর্শন করিয়! শী সপ্ত হংস মধ্যে একটা হংসের প্র প্রকার একটা রাজা 
'হুইতে ইচ্ছা জন্মিল। অপর দুইটা হংসের মন্ত্রিত্ব লাভের ইচ্ছা হইল। 
'হংদগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ হংসটা ভ্রাতৃত্রয়ের অভিলাষ জানিতে পারিয়া 
“অত্যন্ত দুঃখের সহিত কহিল, কি দুর্ভাগ্য ! তোমরা ইচ্ছা, করিয়া আবার 
সুবর্ণ শৃঙ্খল পায় পরিলে ? বনু জন্ম পরিভ্রমণ করিয়াও তোমাদিগের 
বুদ্ধি মার্জিত হইল ন! ? জ্যেষ্ঠ হংদের এই প্রকার কাতরোক্তি ও ভৎদনা 
ৰাক্য শ্রবণ করিয়া কামনাকারি হংস ত্রয়ের অত্যত্ত ভীতি সঞ্চার হইল ও 
তাহার! অশ্রু-পূর্ণলোৌচনে জ্যেষ্ঠ হংসকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ভ্রাতঃ! 
আমাদিগের এখন উপায় কি হইবে? তথন জ্যেষ্ঠ হংস কহিলেন, হে 
প্রমাদণীল ভ্রাত্গণ! তোমরা যখন যোগধন্্ম বিসর্জন করিয়| কামনা 
করিয়াছ, তখন অবশ্তই তাহা তোমরা ভোগ করিবে। অবশ্তই তোমর! 
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জাতিন্মরত্বে বঞ্চিত হইয়া লালসায় অবশ হইতে হইবে। কামনার 
সাধন্দ্যই এই প্রকার ; তাহাতে আবার এই মানস সরোবরের কামনা 
অতএব অবশ্তই এই দেহের অবসানে তোমর! তাহ! ভোগ করিবে । 
অবন্তই কাম্পিল্য * নগরে তুমি রাজ! অন্ুহের গুরসে ও তোমর! 
ছুইটী অন্নুহের মন্ত্রির ওরদে জন্মগ্রহণ করিবে। তবে তোমাদিগের 
সাহাঘ্যার্থ বলিতেছি-_তুমি রাজ পুত্র হইয়া সমুদয় জীবেরই ভাষা! বোধ 
গম্য করিতে পারিবে । অতঃপর কালক্রমে হংসদেহ ত্যাগ করিয়া কথিত 
সপ্ত হংসই দেহান্তর গ্রহণ করিলেন। এবং কামনাশীল হংসত্রয় 
জ্যেষ্ঠ হংসের উক্তি মতে জন্মগ্রহণ করিলেন। কথিত হংসগণের হংস 

জন্মেই পুর্ব গুরুবঞ্চনা প্রভৃতি দুঙ্ন্ম ক্ষীণ হইয়া যোগধন্দ সমধিক 
বদ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু কামনাশীল হংসন্রয়ের কামনাজন্ঠ পূর্ববাভ্যন্ত 
'যোগধন্ম বিনষ্ট হইয়া! রাজপুত্র ও মন্ত্িপুত্র রূপে সংসার মায়ায় 
আবদ্ধ হন। হ্ংসত্রয় রাজপুজ্র ও মন্ত্রিপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়৷ 
পরস্পর ভ্রাতৃনির্র্িশেষ বাল্যক্রীড়াদি সমাপনান্তে বয়ঃপ্রাপ্ত হন। 
এবং রাজপুত্র ব্রহ্মদত্ত নামে কান্পিল্য নগরে প্রাতিষ্ঠালাভ করেন। 
যখন তিনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইম্া উপযুক্ত ভূগ্থামিরূপে 
সাধারণের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে সাম্য লাভ করিলেন, তথন 
অসিতদেবলের সর্বগুণ সম্পন্ন তনয়! শ্রীমতী সন্নীতির পাণিগ্রহণ কাঁধ্য 
সমাপন করেন। ক্রমে তিনি মন্ত্র পুত্রদয়কেও মন্ত্িত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
প্রজাগণের মনোঁরঞ্রনকার্ষ্যে নিযুক্ত হইলেন। অবশিষ্ট হংসচতুষ্টয় 
পূর্ববৎ কামনাহীন থাকায় পূর্বমত জাতিস্মরত্ব লইয়া সেই কাম্পিল্য 
নগরে একদরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ষথাকালে 
তাহারা বেদ ও বেদান্তা্দি অধ্য়নে জ্ঞানের প্রকর্ষ লাভ করিয়া 

* কাম্পিল্য নগর কুরুক্ষেত্রেরই অন্তর্গত এক নগর বটে ; 
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একদা পিতাকে কহিলেন, পিতঃ! আমরা সংসারবন্ধনে পতিত 
না হইয়া বনে গমন করতঃ যোগাবলশ্বন করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছি। এখন আপনি দয়া করিয়া আজ্ঞাপ্রদান করিলেই 
কৃতার্থ হইতে পারি। ব্রাহ্মণ পুক্রগণের এই প্রকার, মঙ্গলময় বাক্য 
শ্রবণ করিয়া! অন্তরে অত্যন্ত হ্ৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পরীক্ষার জন্ত 
কহিলেন, আমি তোমাদিগকে এতদিন স্নেহের বশবর্তী হইয়া অতিকষ্টে 
লালন পালন করিয়াছি, তোমরা তাহার প্রতিকাধ্য এইরূপ করিবে ? 
এখন আমার বুদ্ধকাল উপস্থিত £ তোমর! ধার্মিকপুক্র হইলে এ সময়ে 
আমার সেবাশুশ্রষায় নিধুক্ত থাকাই কর্তব্য। কাচ আমাকে নিরাশ্রয়ে 
রাখিয়া যাওয়া কর্তব্য নহে। পিতার এই প্রকার বাক্যে দুঃখিত হইয়া 
পুক্রগণ কাতর স্বরে ও বিনয়নঅবচনে কহিলেন, পিতঃ আমর! যে 
আপনার সেব৷ পুজা করিতে পারিলান না, তাহা আমাদিগেরই ভুরদৃষ্ট। 
আপনি জানেন, সর্ধশক্তিমান্‌ ঈশ্বর জীবের [নক়তরূপে আশ্রয় থাকিতে 
কেহই নিরাশ্রয় নহে। আর দয! করিয়া ইহাও মনে করিতে পারেন, 
ক্ষুদ্র মানব সকল দিক্‌ রক্ষা করিতে অক্ষম। সম্প্রতি আমাদিগ হইতে 
বাহা হইতে পারে না, তাহাও যাহা হইতে হইবে সেই রাজানুগ্রহ 
আপনাকে আকর্ষণ করিয়া দিতেছি । এই বলিয়া একটা শ্লোক রচনা 
করিয়া পিতাকে অর্গণ করতঃ বলিলেন, পিতঃ এই শ্লোকটা আমাদিগের. 
রাজা “ব্হ্মদত্ত' নিকটে পাঠ করিলে তিনি আপনার প্রার্থনা পুরণ করিবেন। 
অনন্তর পিতাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়! তদীয় আজ্ঞা গ্রহণে ভ্রাভৃ- 
চতুষ্টয়্ বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিগে রাজ৷ ব্রন্মদত্ত সহধর্মিণী লহ্‌ 
উপবন ভ্রমণে আগিয়া সহসা উচ্চ হাস্ত করিয়া উঠিলেন। রাণী এই 
অস্বাভাবিক হাস্তের কারণ জিজ্ঞাস করিলে ব্রঙ্গদত্ত কহিলেন, গ্ যে ক্ষুদ্র 
পিপীলিকাটা দেখিতেছ, সে তোমার পৌন্দর্যে মোহিত হইয়! নিঃশঙ্ক চিত্তে 
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তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে । বাণী বিরক্তির সহিত কহিলেন, মহারাজ 
আপনি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছেন । রাজা! ন্নিপ্ষচারুবচনে কহিলেন, 
পপ্রিয়ে! আমি সত্যই বলিয়াছি, পিপীলিক1 সত্য সত্যই এই কথা 
বলিয়াছে। সেই অনর্থপুর্ণ ও গর্হিত কথন শ্রবণেই আমার হাস্ত 
হইয়াছে । তুমি জ্ঞাত হও নাই যে, আমি সকল জীবেরই ভাষাবোধ 
করিয়া থাকি”। তখন রাণী কহিলেন, "তবে আমাকে পিপীলিকার কথা 
শুনাইতে হইবে”। 

রাণীর উক্তি শ্রবণে মহারাজ অনন্টোপাক় হইয়া এক সপ্তাহের সময় 
গ্রহণ করিলেন। সেই সপ্তাহকাল ব্রহ্গদত্ত নারায়ণে চিত্তসমর্পণ করিয়া 
রহিলেন। সপ্তুমদিবগে সেই বিপ্রচতুষ্টয়ের পিতা রাজার নিকটে গিয়! 
পুত্র লিখিত নিম্নোক্ত শ্লোকটী পাঠ করিলেন । সেই শ্লোক এই 
গ্রকার,__ ৃ 
“সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালাঞ্জরে গিরৌ। 
চক্রবাকাঃ শরদ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে ॥ 
তেহপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বেদপারগাঃ | 
প্রস্থিত। দূর মধবানং যুয়ন্তেভ্যোহ বসীদত ॥ 

শ্লোকটার অর্থ এই প্রকার,_ণ্যাহার! দশার্ণ নামক স্থানে অপ্তব্যাধ, 
কালাগ্রর গিরিতে সপ্ত মুগ, শরদ্বীপে সপ্ত চক্তবাক, মানস সরোবরে 
সপ্তহংদ হুইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই এখন কুরুঙ্গেত্রের অন্তর্গত 
.কাম্পিল্যনগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তন্মধ্যে আমর! ভ্রাতৃচতুষ্টর বেদ- 
পারগ এই ব্রাহ্মণের "রসে জন্মগ্রহণ করিয়া, বহুদূর পথ অতিক্রম করিতে 
পারিলাম। তোমর! ভ্রাতত্রয, আমাদের অপেক্ষায় অনেক অবসন্ন হই! 
পড়িয়াছ”। ব্রাহ্মণের মুখে এই শ্লোকটী শ্রবণ করিয়! রাজার ও মন্ত্িঘ্ধয়ের 
পূর্ব কাহিনী স্থৃতিতে জাগ্রত হইল। সেই স্মৃতি তাহাদিগকে এত 
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অশ্বাভাবিকরূপে উত্তেজিত করিয়াছিল যে, তাহার! তৎক্ষণাৎ মুচ্ছিত হইয়! 
পতিত হইলেন। এইস্থলে এই শ্রোকটী তাহাদিগের অভিজ্ঞানরূপে 
(উদ্বোধকরূপে ) পুর্ব স্থৃতিকে জাগ্রত করিয়াছে । মুচ্ছার পর তাহার! 
প্রক্কতিস্থ হইয়৷ কহিলেন, আমাদের পূর্ব পূর্বব জন্মের ভ্রাতৃচতুষ্ট আপনার 
পুক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়। তাহারা আপন আপন শ্রেয়োলাভের জন্ত 
বনগমন করিয়াছেন । যদিচ এই শ্লোক দ্বারা তাহার! আমাদিগের নিশ্চেষ্ট 
স্থৃতির উদ্বোধন করিয়াছেন, তথাপি সাক্ষাৎ্থ সম্বন্ধে এই উপদেশ আপন। 
হইতেই লাভ করিয়াছি। অতএব আপনি আমাদের গুরু । অতঃপর 
্রাহ্মণকে প্রচুর অর্থ, বিত্ত, প্রদান করিয়া সন্তষ্ট করিলেন। এবং রাজা ও 
মন্তরীঘয় ব্রাহ্মণের আজ্ঞা! গ্রহণ করিয়া অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পন্থান্থুসরণ 
করিলেন। এই আখ্যাগ্িকা দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে, জীবের জন্মাত্তর 
অবশ্ঠস্তাবি এবং বিষরাসক্তিদ্বারা মানুষের বুদ্ধি চঞ্চল হইলে পূর্বস্থৃতি লুপ্ত 
হয়। সেইজন্য মহারাজ ব্রহ্গদত্তের ও তাহার মন্ত্রিদ্বষ়ের পুর্বজাতি স্মরত 
বিনষ্ট হইয়াছিল। পরে শ্লোকটা অভিজ্ঞান স্বরূপে উপদেশ করিলে 
তাহাদের পূর্ব স্মৃতি পুররুদদ্ধ হইতে পারিয়াছিল। আর অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের 
বিষয়ে অনাপক্তিহেতু পুর্ব জন্মের সমুদয় স্মৃতি অচলভাবে বর্তমান রহিয়াছে । 
এবং আত্মন্রাণ কাঁধ্যে ব্রভী হইয়া তাহার! আপনা হইতেই বনগমন করিতে 
পারিয়াছেন। বৎস! তুমি পুর্ব জন্মের স্থৃতিলীভ করিতে ইচ্ছা! করিলে 
এখন হইতে প্রচুর আধ্যাত্মিক বল সঞ্চয় কর। সর্ববিধ সংযম অভ্যস্ত কর, 
তুমি প্রতি যুহুর্তে মনে রাখিও 'কন্মণ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেষু কদীচন, 
মানুষের কর্ম্মেতেই অধিকার, কদাচ কর্মমফলে অধিকার নাই। অতএব 
অনধিকার স্থলের চ্চা সর্ধত্রই দোষজনক বটে? এবং স্বেচ্ছাচারভাব 
ভগবানের গ্রীতিজনক নহে । সেইজন্ত তুমি সর্বদ1 নিজকে তাহার 
অধীনে রাখিয়া জুথে ছুঃখে সন্তষ্ট থাক। তিনি কপাবান্‌ যথাসময়ে তাহার 
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কুপাবারির অবশ্তই বর্ষণ হইবে। তিনি আকাঙ্ষাহীন সাধুদিগের 
অত্যন্তরূপে ছঃখের নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। তুমি শান্্রীয় ফলশ্রুতিগুলি 
অদূরদর্শিগণের প্শ্বরিক কার্ধ্যান্ুষ্ঠানের রোচক মনে করিও । তুমি নিশ্চয় 
রাখিও কামনা বন্ধনের কারণ হয়। আর নিফাম কর্ম মাত্রই মুক্তির 
হেতু হয়। অতএব, তুমি ভগবানের প্রীত্যর্থে কর্ম করিয়৷ অত্যন্তরূপে দুঃখের 
নিবৃত্তি করতঃ নিত্যন্বখের অধিকার গ্রহণ কর। বৎদ! পূর্বেই বল! 
হুইয়াছে, জীবের বিশেষণগুলি অভিনয় । সুতরাং “তুমি আমি” শব্দগুলি 
অভিমানী জীব কর্তৃক প্রযুক্ত হয়, তুমি সম্পূর্ণনূপে এখন জী'বের সহিত 
দেহের যেটুক্‌ গ্রভেদ আছে, তাহ। বুঝিতে পারিয়াছ । অর্থাৎ দেহের যে, 
কোন কার্যকরী শক্তিনাই ও তাহা যে জড়; আর জীব চৈতন্তময় এবং 
অন্ঃবুদ্ধি প্রভৃতিও যে জীবচৈতন্তে চৈতত্থযুক্ত হয়, তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান 
তুমি লাভ করিয়াছ, অতএব জীবের জন্মান্তর যে অবশ্ঠন্তাবি তদ্বিষস্ধে 
তোমা সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। 
শিশ্য,_জীবকে দেখিতে বুঝি কার সাধ্য নাই। 
লিঙ্গদেহ কেহ কভু দেখে কি গোঁসাঞ্চি ? 

গুরু,_বৎস! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ ক্রমে তাহার উত্তর 
করিতেছি, শ্রবণ কর। লিঙ্গদেহই স্থল ইন্দ্রিগুলির প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, 
জীব লিঙ্গদেহ হইতেও হুক) স্ৃতরাং বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় গুলি তদনুরূপ 
সস্ম হইলে মান্গুষ জীবকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারে। জীবের দর্শনকেই 
আত্মদর্শন বলে। এই আত্মদর্শন অত্যন্ত পবিত্র আঁজ্মারই ঘটিয়া থাকে। 
লিঙ্গদেহ জীব অপেক্ষায় স্থল হইলেও স্থল ইন্দ্রিন্ন অপেক্ষায় সুক্ষ বটে। 
সেইজন্ত তদনুরূপ হুস্ক্ম বুদ্ধি ও হু্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা জীবাত্মাও মানুষের 
প্রত্যক্ষ হয় । সর্বত্রই সংযম ও ঈশ্বরানুরাগের প্রাবল্যে বুদ্ধি মন, ও 
ইন্য় প্রভৃতি হুমম হইয়া থাকে । সংযম অর্থে, পবিত্র আহার, পবিত্র 
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আলোচনা ও বাকৃনংযম, মনঃসংযম, এবং শরীরসংযম গ্রভৃতিকে বুঝায়। 
অর্থাৎ ইহাদিগকে নিয়মিত করার নাম সংযম | যে দ্রব্য ভোজন করিলে 
মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় গুলি ুম্ষ, শান্ত ও শক্তিমান থাকে, তাহার নাম 
পবিত্রাহার। তৎপর, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাতসরধ্য ও, 
পরনিন্দা, পিশুনতা, কৌটিল্য, হিংসা প্রভৃতিকে দূরে ত্যাগ করিয়া নির্মম, 
নিভীক, নিরহঙ্কার, ক্ষমাশীল, দয়াবান, এবং পরহিতৈষী স্বভাব, গঠন কর! 
প্রয়োজন । তৎপর আপন,প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার প্রভৃতি অভ্যস্ত 
হওয়ার পর, যে সম'ধি অবস্থ। আসিবে, সেই সমাধি সময়ে এই ব্রহ্গাণ্ডের 
যাবতীয় দেহের ও জীবাজআ্মীর বাহ্যাভ্যন্তর পর্য)্ত দর্শন করিবে এবং 
তৎপর স্বয়ং ব্রহ্মময়কেও তুমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। যদিও বর্তমানে 
উন্নত মনুষ্যগণ ন্যুনাধিকক্রমে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিজকে শক্তিশালী করার 
প্রণালী জ্ঞাত হইয়াছেন, তথাপি তাহা হিন্দু গ্রন্থেই অনাদিকাল হইতে 
বিশেষরূপে নিবদ্ধ হইয়া! আছে। অপরের! যাহ! লাভ করিয়াছেন, তাহ! 
আধুনিক ও হিন্দুদিগেরই নিজন্ব বটে ; কথিত প্রণালীতে গঠিত হইয়া, 
আমেরিক! প্রদেশবাসী একদল উন্নত মনুষ্য, অনেক দ্বিন হইতে প্রতিভা! 
লাভ করিযাছেন। সেই দলের এক ডাক্তার জীবাত্ম।র স্বরূপ ও জীবাত্মার 
স্থল দেহ হইতে গমন প্রণালী স্বচক্ষে দর্শন করতঃ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। হিন্দুর মধ্যে বর্তমান সময়েও সেই ডাক্তার অপেক্ষায় অধিক 
সুক্ষনশি ব্যক্তি আছেন এবং ব্রহ্গবিদ্ভার লিখক প্রভৃভি উন্নতাত্মগণ 
তাহাদিগের পরিচয় দিতেও প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তোমরা বিদেশী 
সভ্যের উক্তি ব্যতীত কোন বিষয় কিছুই বিশ্বাস করিতে পার না। সেই, 
জন্তঠ আমেরিকার সুসভ্য ডাক্তার জ্যাকৃসনের উক্তিটা তোমাকে বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। আমেরিকার বোষ্টননিবাসি ডাক্তার ডেবিস্‌ জ্যাকৃণন্‌, আধ্যা* 
আ্বিক বলে ব্লীয়ান্‌ হইয়], নিত্যান্ুদন্ধীনে, মৃত্যু সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্য 
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আবিষ্কার করিয়। শিয়াছেন। এস্থলে ডাক্তার অর্থে, চিকিৎসক নহে, 
সম্মানিত ব্যক্তি। জ্যাকপন এস্কলে লিখিয়াছেন, "আমি জনৈক ভর 
মহিলার মৃত্যুকাল নিশ্চয় করিতে চেষ্টা করিয়! তাহার মৃত্যুর ঠিক সময় 
জানিতে পারিলাম না। কিন্তু, তাহার যেচারি মাদ মধ্যে মৃত্যু হইবে 
তাহ! নিশ্চয় করিতে পারিলাম। এই রমণীর বয়স প্রায় ষাইট বৎসর 
পরে বৃদ্ধার মৃত্যু কালের ছুই ঘণ্টা পুর্বে তাহার মিকটে আমি উপস্থিত 
হইয়াছিলাম। মৃত্যুর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে আমি এক নির্জন প্রকোষ্ঠে 
সুক্ষ আধ্যাত্মিক ভাবে রহিয়াছিলাম । ভগবানের কপার ও শিক্ষকের 
( গুরুর ) অন্থগ্রহে বৃদ্ধার দেহে এক ঘণ্টার মধ্যে আমি তাহার আধ্যাত্মিক 
অবস্থ। আনিতে পারিয়াছিলাম। তাহার আধ্যাত্মিক অবস্থ। আনয়নের 
কারণ,আমার নিজের উৎসাহ ও বৃদ্ধার সদ্যবহার। আমি তীহার সদ্বাবহারে 
তাহাকে অত্যন্ত গীতি প্রফুল্ননয়নে দর্শন করিভাম। তিনি জানিতেন 
ন। যে, মৃত্যু সযের চিন্তনীয় অবস্থা মতে জন্মান্তর লাভ হইয়া থাকে। 
পরন্ত, তাহার ধারণ! ছিল যে, পাঁপদন্তপ্ত আত্মার মৃত্যু জন্ত ক্লেশ ও. 
পুনর্জন্ম কৃতকর্ম্মেরই অধীন এবং ক্ৃতকম্মের নিয়ামক ভগবান্‌। এই মনে 
করিয়া তিনি আমাকে কোন চেষ্টা করিতে অন্থুরোধ করেন নাই। আমি 
নিজ হইতেই তাহার মৃত্যু ক্লেশ নিবারণ ও উদ্ধু গতির জন্য তাহাতে প্রকৃত 
সত্য আবিভূতি করিয়াছিলাম । বৃদ্ধাতে প্রকৃত সত্য আবিভূতি করার 
চেষ্টায় আমি প্রবস্তিত হইলে পর, এক ঘণ্টার মধ্যে আমি আধ্যাত্মিক চক্ষে 
দেখিতে পাইলাম যে, বুদ্ধ। তাহার জীবাত্মাকে দর্শন করিতে পারিয়াছেন। 
এবং আত্মার সৌন্দর্যে ও তাহার আলীম শ্রশ্বর্ধ্যে গ্রীতিষুগ্ধচিত্তে শান্তি লাভ 
করিতে পারিয়াছেন। তখন তাহার পার্থিব লালসা গুলি দূরে পলায়ন করিয়া 
গিয়াছিল। তাহাতেই তিনি মৃত্র, ক্লেদ, ঝিষ্ ও ক্রিমি পূর্ণ নিজের দেহটাকে 
জীড় ও জীবকে সম্পূর্ণ চৈতন্যমন্্ূপে দর্শন করিতে পারিলেন। আমি 
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দেখিলাম, দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ না থাকিলেও বৃদ্ধার দেহ বৃদ্ধার 
আত্মাকে আবদ্ধ করিয়! রাখিতে চেষ্টা করিতেছে । তখন বৃদ্ধার শারীরিক 
যন্ত্রগুলি নিস্তেজ হইলেও অন্ত্র, নাঁড়ী, ধমনী, ও শস্তিফ প্রভৃতি আপন 
আপন ক্রিয়। করিতে উদ্ভম করে। এবং পূর্ব ক্রিয়া করিতে না 
পারিয়। বিরক্তির সহিত এ ন্ত্রময় দেহ যেন মলিনমুখে জীবকে এইরূপ 
বলিতে চেষ্টা করিতেছে, তুমি আজন্মতঃ স্থখেছ্ঃখে আমাকে নিজের 
মতই ভালবাদিতে, “আমার দে” এই বলিয়৷ তুমি গৌরব করিতে, 
এখন কি বড় পদের প্রত্যাশায় আমাকে একেবারে ত্যাগ করিতেই ইচ্ছা- 
কর। ভালরাপার স্থলে একে অপরকে বিপনন করা অন্থচিত। তোমার 
এই যন্ত্রময় দেহ তোমার জন্তই লালায়িত। বাস্তবিক তখনও বৃদ্ধার 
দেহের পেশীগুলি সঙ্কোচ প্রসারণী কাধ্য ও গতি এবং আদান প্রদান 
করিতে চেষ্টা করিতেছিল। হৃদপিণ্ড এখনও জীবনীশক্তির জন্ত, রক্ত 
সঞ্চালন করিতে ব্যাকুলিত হইতেছে দেখিয়াছিলাম। ন্নাযুমণ্ুল এখনও 
অনুভব ও অনুভূতিকে ধুত করিয়া রাখিতে চাহিতেছে, অনুভব করিলাম । 
মস্তি এখনও বুদ্ধি বৃত্তিকে ছাড়িয় দিতে সম্মত নহে। এইরূপে বৃদ্ধার 
দেহের অবসন্ন সময়েও জীবকে ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক হইল, দর্শন 
করিলাম । তখন জীব যেন অতি বিরক্তির সহিত এইরূপ বলিতে ইচ্ছুক 
হইল। অবশ্ঠ ধর্ম সাধনের উপযুক্ত দেহ বন্ধুই বটে? কিন্তু তুমি সেই 
 বন্ধুতার কার্ধ্য অতি সামান্তই করিয়াছ। তুমি যাদ প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় 
আমার মন্ান্ছতব করিতে, তবে তোমাকে লইয়৷ আরও যাইট সহত্র বংসর 
আনন্দ ভোগ করিতে পারিতাম । তবে কেন অল্লাধুঃ হইয়। এই ষাইট 
বৎসরের সময় তোমাকে ছাড়িয়া যাই। তুমি অশুদ্ধ মনের কুমন্ত্রণায় কত 
কি না করিয়াছ্‌ঃ তুমি পরস্বের, পরহিংসার ও পরকামিনী প্রভৃতির জন্য 
অদংখ্য কদর্য্য ব্যবহার করিয়া আমাকে একেবারে জীর্ঘশীর্ণ করিয়া দিয়াছ 
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একদিনও তোমার পদ সঞ্চালনে আমাকে উপাসনাগারে নিয় যাও নাই। 
এবং ভগবানের উদ্দেশে তোমার মুখ দিয়! দুইটা স্ততি কথাও বলিতে দেও 
নাই। তোমার চক্ষুদ্ধারা ভগবানের আনন্দময় রূপ একদিনও দর্শন 
করাও নাই। তোমার হস্তদ্বারা একদিনও কোন বিপন্নকে কিছু প্রদান 
করিতে দেও নাই। তুমি এক মুহুর্তের জন্যও নিঃসহায়কে আশ্রয় দানে, 
সহায় হও নাই। বরং আমাকে অবহেলা! করিয়া দুর্বলের যথেষ্ট পীড়নই 
করিয়াছ। অতএব তুমি খল; খলের প্রীতি আর কত কাল থাকিতে 
পারে। খল যে কাহাকে বলে তাহ! এ সাধুর কথায় বুঝিয়৷ লও। সাধু 
বলিতেছেন,--যাহার! খল তাহারা নিজের বিদ্ভাকে বিবাদের জন্য, ধনকে 
মভ্ততার জন্য ও স্বীয় শক্তিকে পরপীড়নের জন্ত। ব্যবহার করে। সাধুর! 
বিষ্ভাকে জ্ঞানের জন্ত, ধন দানের জন্য এবং স্বীয় শক্তিকে নিজের ও 
অপরের পরিত্রাণ জন্ ব্যবহার করেন। খলের! যুদ্ধজয়ী হইলে নিজকে 
একজন অদ্বিতীয় শুর বলিয়া! মনে করে। কিছু বিষ্াভ্যাস থাকিলে 
নিজকে পণ্ডিত নামে অলঙ্কৃত করে। অনেক বলিতে পারিলে নিজকে 
উল্লেখযোগ্য একজন বক্তা মনে করে। আর নিজের সুনাম ক্রয়ের 
অথবা প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় কিঞ্চিৎ অর্থ দান করতঃ “আমি দাতা? 
এই বলিয়া! অভিমান করে। বাস্তবিক প্র সকল কন্ম এ সকল ভাবে কৃত 
হওয়া সাধুসম্মত নহে । সাধুর! বলেন,__ 
“ইন্জিয়াণাং জিতঃশূরঃ প্ডিতো ধন্ধব মা শ্রিতঃ | 
সত্যবাদী ভবে দ্বক্তা দাতা পরহিতে রতঃ ॥** 

অর্থ-_ধিনি ইন্দ্িয়দিগকে জয় করিয়াছেন, তিনি শূর। যিনি 
ভগবানের আশ্রিত ও সমদর্শী তিনি পণ্ডিত, যিনি সত্য কথা বলিতে 
5 জিতাজয়ী ইত্যর্থ; অত্র জিতং জয়; ( নপুংদকে ভাবে ভঃ) জিত মন্তান্তীতি জিত; 
( অর্শ আদিভ্যোহচ,)। 
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জানেন তিনি বক্তা, আর যিনি বিপন্নের হিতজন্ত নিজকেও বিক্রয় করিতে 
প্রস্তুত হইতে পারেন তিনি দাতা । তুমি শী সকল সাধুকার্ষের মধো 
কোন কার্ধ্যই কর নাই। অতএব তুমি খল; তুমি অশুদ্ধ মনের কুমন্ত্রণায় 
আমকে অশেষ বিধ দুঃখে নিক্ষেপ করিয়াছ। এখন আমি ভোমাকে 
ছাঁড়িয়। চলিয়া গেলেই তোমার দেই সকল কুকার্যের প্রতিফলে তোমাকে 
হয় অগ্রি, নয় মৃত্তিকা কিন্ব! শৃগাল, কুকুর, গৃধিনীরা খণ্ড খণ্ড করিয়া 
গ্রাস করিবে। 
জ্যাকূদন কহিলেন,--অতঃপর বুদ্ধ! প্রাণায়াম সহ ধ্যান করিতে আরন্ত 
করিলেন। এই প্রকার প্রাণায়াম ও ধ্যান আপন্ন মৃতকের স্বভাবতঃই 
হয়। তৎসমকে প্রাণায়াম ও ধ্যান বার! বুদ্ধির স্থিরতা ও তীব্রতা জন্মে। 
তাহ। হইতেই আসন্ন কালে পুর্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুভূতি আসে । প্র 
প্রকার অন্কুভতি যে পুর্বরূত শুভাগুভ কর্মের প্রাবল্যানুষ্ঠান হইতে ঘটে, 
তাহার আভাদেই ভগবান বপিয়াছেন “সদ। তন্ভাবভাবিতঃ 1” ভগবানের 
উক্তি সেই শ্লোকটা এই প্রকার, 
প্যং যং বাপি স্মরন্‌ ভাবং ত্যজন্ত্যান্তে কলেবরং। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদ1 তভাবভাবিতঃ ॥” 
(গীতা, ৮ম, অ, ৬, শ্লোক) 
.. অর্থহে কৌন্তেয়! মৃত্যুকালে যে জীব যে ভাব ম্মরণ করিতে 
করিতে স্থল দেহ ত্যাগ করতঃ স্থস্ষ্ম দেহাশ্রয় করিয়া! চলে, সেই জীব পরে 
অপর স্থুল দ্বেহ ধারণ করিয়াও সেই ভাঁবই লাভ করে। সেই জন্ 
সস্ভাবের দৃঢ়ত। সম্পাদন করা আবন্্ক । মৃত্যুই পুনর্জন্মের আরম্ভক ; 
জাতিম্মর! বারাঙ্গনাও এই মতই প্রকাঁশ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তি 
এই প্রকার,--“জপ তপ সাধু ভাই মর্তে জান্লে হয়” এই উক্তি ইতি- 
বৃত্ত মূলক ; কথিত বারাঙ্গন! পুর্ব জন্মে অক্ষতযোনি অবস্থায় বৈধব্য প্রাপ্ত 
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ভূইলে আজীবন ধর্মাশ্রিত হইয়া! ধর্মানুষ্ঠানে রত ছিল এবং অস্তর্গঙ্গ। হইয়া 
প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু অন্তর্গঙ্গাকালে যোনিদেশে গঙ্গা জল 
প্রতিঘাতে কামযুক্ত হইয়া পুরুষ সঙ্গম চিন্তা উপস্থিত হয়, সেই চিন্তা লইয়! 
তাহার মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যুর পুর্ব্বে তাহার সপ্ত/বের সংস্কার দৃঢ়তর থাকায় 
তিনি জাতিন্মরা হইয়া বারাঙ্গন! গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং একদিন কোন 
সাধুকে তিনি শী কথ। বলেন । পরে ভোগান্তে এ রমণী পূর্ব পুণ্য কন্ম্ের 
বলে বারাঙগনাদেহ ত্যাগ করিয়াই পুর্ব কৃত পুণ্য ভোগ জন্ত বৈজয়স্তি 
ধাম প্রাপ্ত হন। অতএব, নিবুৃত্তি মার্সে থাকিয়! কচিৎ অধঃপতন ঘটিলেও 
তাহার .সেই অধঃপতনের পরিণাম জলবুদ্দের সায় ্ষণভন্ুর। অতএব 
নিবৃত্তি মার্গে থাকিয়া সদা সন্ভাব অবলম্বন করিবে। ডেবিস্‌ জ্যাকৃসন্‌ 
সেই বুদ্ধার মৃত্যুর অবস্থায় এই ভাব দর্শন করিয়া কহিলেন, “আমি তখন 
দেখিলাম, বুদ্ধার মন্তকের চারিদিক ব্যাপিয়া একটা হুমম জ্যোতিম্মগল 
প্রকাশিত হইল। এ্জ্যোতিঃ স্থুল চক্ষুর প্রত্যক্ষ যোগ্য নহে। আমি 
সুক্ষ দৃষ্টিদ্ধারা তাহা প্রত্যক্ষেই দশন করিয়াছিলীম। শ্রী জ্যোতিঃ 
মস্তিষ্কের উদ্ধাধঃপিণ্ডের গভীরতম অংশ হইতে প্রকাশিত রূপে বোধ 
করিলাম। জীবন্ত অবস্থায় যে জীবনীশক্তি বা জীবনী তাড়িত শরীরের 
অপর বৃত্তি সকলকে অনুপ্রাণিত করিত, সেই তাড়িত এখন যেন শতগুণে 
বদ্ধিত হইয়া মন্তি্ষগত জ্যোতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। হিন্দুদশন মতে 
ঝী সকল বুত্তির নাম-ুক্ষ জ্ঞানেন্তরিয়, সুক্ষকর্দেনিয়। প্রভৃতি ১ যে বুত্তির 
সমষ্টিকে হিন্দুশাস্ত্র লিঙ্গশরীর বলেন। জীবন্ত অবস্থায় এ বৃত্বিগুলি 
স্থলদেহের যথাস্থান অবলম্বন করিলেও তাহাদিগের প্রক্কত স্থান লিঙ্গদেহ। 
জীবাত্বাও স্ুলদেহের সর্বত্র অধিষ্টিত থাকেন, কিন্তু তাহারও প্রকৃত 
স্থান লিঙ্গদেহ। ভীবলিঙ্গদেহের ও স্থুলদেহের চালকরূপে সর্ধত্রই 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া পুর্বোক্ত বৃত্তি সকলকে অনু গ্রাণিত করেন । মিঃ ডেবিস 
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জযাক্দন তাহারই কথা বলিতে ছিলেন। তিনি যোগ বলে দর্শন করিলেন 
যে বৃদ্ধার স্থুলদেহের অধোভাগ যে পরিমাণে তেজোহীন হইতেছে সেই 
পরিমাণে মস্তকের জ্যোতিঃ বন্ধিত হইতেছে । পটে দেবমুন্তির চতুর্দিগে 
যে প্রকার জ্যোতির্গুল অঙ্কিত হয়, সেই প্রকার বুদ্ধার মন্তকের 
চতুদ্দিগে জ্যোতির্ম্তল প্রকাশিত হইয়াছিল। এী জ্যোতিঃ অতিহ্ম্মাহেতু 
তাহা চর্মক্ষুর দ্শনযোগয নহে। ক্রমে গ্রকাশিত দেই জ্যোতিঃ বৃদ্ধার 
মন্তক হইতে বু উর্দদেশ ব্যাপিয়৷ লগ্ঘিত হইয়া পড়িল। আমি এই 
অবস্থা! দেখিতেছিলাম সময়ে সেই জ্যোতির্মগুল মধ্যগত বৃদ্ধার মন্তকের 
্রহ্মরন্ধ, নামক স্থানের মধ্যদিয়া এক্টা মনুষ্যাকার মু্তি বিকাশ পাইতেছে 
দর্শন করিয়াছিলীম। মৃত্তিটার উপাদানপরমাণু জ্যোতি ; রক্ত মাংসাস্থির 
কোন স্থল পরমাণু নহে। ক্রমে সেই মৃত্তি সম্পূর্ণ বিকাশ পাইয়! বৃদ্ধার 
মন্তকে দণ্ডায়মান হইল। এই স্থলে মিঃ ডেবিদ্‌ জ্যাক্সন্‌ এইরূপ স্বীকার 
করিয়াছেন যে, আমি যে মনুষ্যাকার মুদ্তিটা দৌথিয়াছিলাম, সেইটা বুদ্ধার 
মন্তকের কিঞ্চিৎ উপরি পর্য্যন্ত উঠিতে দেখিলে পর আমি আর তাহার 
সহিত দৃষ্টির সম্বন্ধ রাখিতে পারিলাম না। ক্ষণার্থ মধ্যেই সেই মুর্তিটা 
আমার দৃষ্টি পথ হইতে চলিয়া গেল। যখন দেখিলাম সেই সুক্ষ মৃত্তিটী 
বৃদ্ধার মস্তক ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ উর্ধে উঠিল, তখন "শ্বাস নাই, বলিয়া 
সকলে কীদিয়। উঠিয়াছিল। আমি তাহাতে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া সেই 
ুন্তির বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই জানিতে পারিলাম না। 
আমি কিতিন্নযুন চারি ঘণ্টা কালপত্যন্ত সেই মৃর্িটার অনুন্ধান করিয়াছিলাম। 
পরে আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই অলৌকিক ৌন্বর্যপূ্ণজ্যোতির উদ্দেশে' 
চকতিনরমন্তকে প্রণত হইলাম । আমি বৃদ্ধার এই প্রকার মৃত্যুর অবস্থা 
শন করিয়া বোধ করিলাম,_স্থুলদেহ সেই জ্যোতিম্মান্‌ হম্্দেহ কর্তৃক 
্ধ্ক্ষম হয়--সেই হুক্মদেহের পরমাণু গুলি যে পরিমাণ চৈতন্যুক্ত 
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স্থলদেহের পরমাণুগুলি তদপেক্ষায় অনেক জড়। দেখিলাম, বৃদ্ধার 
স্থলদেহে যে সকল অবয়ব ছিল, সেই নুস্ম দেহটীও সেই সেই অবস্ব 
বিশিষ্ট তাহাতে বোধ হইল মৃত্যু অর্থে, অবস্থাস্তরকে বুঝায়। অবস্থাস্তর 
অর্থে, এইস্থলে দেহের অবস্থাস্তর--আত্মার অবস্থান্তর নহে। একই 
আত্ম। স্থলদেহের অবস্থাস্তরে কখন মানুষ, কখন দেব, কখন পণ্ড, কখন. 
পক্ষী, কখন কখন কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি নামে অবিহিত হন। স্থুলদেহগত 
জীবাত্মর কার্ধ্যও উদ্দেশ্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পটুতাই (সংস্কারই ) 
আত্মাকে এবনিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেহে নিযুক্ত করে। আর আমার 
দৃষ্টি হইতে বৃদ্ধার হুক্মদেহ অবৃষ্ত হইয়া গেলেও সেই সক্ষম জ্যোতিটা, 
রজ্জুবৎ বৃদ্ধার মস্তক হইতে বনু উদ্ধদেশ ব্যাপিয়! সারে তিন ঘণ্টাকাঁল 
পর্যন্ত বর্তমান রহিল। তাহাতে বোধ হইল, ত্র কাল পধ্যস্ত 
স্থলদেহের সহিত সুক্মদ্দেহের সংশ্রব বিলুপ্ত হয়না। যতক্ষণ পধ্যন্ত 
স্থলদেহের সহিত স্থক্মদেহের এ সংশ্রব বর্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
স্থলদেহে কুক্মদেহের পুনরীগমনও হইতে পারে। সমাধি অবস্থায় 
স্থলদেহের সহিত এইরূপ সংশ্রব রাখিয়া ভারতের প্রাচীন যোগিগণ চন্দ্ে, 
সূর্য্য ও অপর গ্রহে উপগ্রহ, ব্রহ্মলৌকে, শিবলোকে ও অপরাপর লোকে 
বিচরণ করিয়া কত কল্পনাতী তত্ব ও কত স্ৃষ্টিস্থত্যন্ত বিষয়ক প্রণ!লী যে 
প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও তাহাদিগের লিখিত গ্রন্থ সমূহ 
সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে । তীছার্দিগের আদৌ আবিষ্কৃত রসায়ন প্রণালী 
প্রভৃতি নিবদ্ধ না থাকিলে বর্তমান সময়ে পৃথিবীর যে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা 
ঘটিত, তাহা ভাবিলে বিশ্ময়ে মজ্জিত হইতে হয়। যেহেতু বর্তমানে অনুকরণ 
বাতীত কাহারও আবিষরণ সামর্থ্য নাই। পূর্বেও এক খধিগণেরই সুঙ্ম- 
তত্বের আবিষফরণ সামথ্য ছিল। অতএব, স্থলদেহে থাকিয়। চন্দ্র, সুর্য্যে ও. 
ব্রহ্মলোকাদিস্থলে গমন্‌ বিষয়ে মহর্ষিগণের যে উক্তি, তাহ অমানুষিক বা 


[১২৪ জন্মাস্তর বিচার । 


অবৈজ্ঞানিক নহে। পর্থ, ভগবানের শিল্প বিষয়ক শক্তির সম্যকভাঁব 
অনুভব করা স্কুল বিজ্ঞানের আয়ভ্তাধীন নহে । ভগবান্‌ মানবদেহে কত 
অজ্ঞেয় ও কত কল্পনাতীত শক্তিনিচয় সম্বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অতত্বজ্ঞ- 

গণের বর্ণনা করা কঠিন। এইস্থলে তত্বজ্ঞ রামপ্রপাদ বলিয়াছেন, 

“মন তুমি কৃষি কাজ জান না, 
এমন্‌ সাধের ভূমি রাখলে পতিত চাষ করিলে ফল্তো! সুনা 1৮ 

বাস্তবিক, কন্মযোগদার1 মানবদেহকে কর্ষণ করিলে তাহা হইতে কত 
“অলৌকিক শক্তি ও কত কল্পনাতীত শক্তি যে প্রকাশিত হয় এবং 
তাহাদ্বারা মানবকে কত অসঙ্থ্ প্রকার শ্রেণীতে যে বিভক্ত করে, তাহার 
সঙ্্য। করা যায় না। তাহাতেই মানবের গতিও অসঙ্য প্রকার ঘটিয়া 
থাকে। যেহেতু জীবের দেহলাঁভ কর্ধমূলক বটে; শাক্তানন্দতরঙ্গিনী 
প্রভৃতি খধিপ্রণীত গ্রন্থে এই কথার উল্লেখ আছে। অতএব স্দগতিলাভের 
জন্ত সকল মনুষ্েরই আপন বর্ণাচারে থাকিয়। যম, নিয়ম সাধন করা 
আবশ্যক |. সংযমী না হইলে তত্ব শাস্ত্রে তাঙ্কার আন্ধাত্ব অপসাবিত 
হয় না) অসংযমীগণ শাস্ত্রে যে সকল পাপ পুণ্যের প্রতিকৃতি দেখিয়া থাকেন, 
তাহা ব্যবহার করিতে গ্রিয়! চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ অন্ধের সন্ুখ বর্ছে পতিত 
রত্বরাশি লজ্বনের শ্ায় সেই শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ আতক্রম করেন। 
এবং কেহ বাঁ “কিংকর্মা কিমকন্ম্তি” এইরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন। 
সুতরাং ষম নিয়ম সাধনে মনঃশুদ্ধি সম্পাদন না হইলে তত্ব শাস্ত্রের প্রকৃত 
তথ্যরক্ষা কাহারও হয় না । সেই জন্য তত্ব শাস্ত্র অধায়নের সঙ্গে যম নিয়ম 
অভ্যস্ত করিবে। প্রত্যহ নিত্যকর্ম ও উপস্থিত মতে নৈমিত্তিক কর্ম 
করিবে, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা কার্ধ্য প্রত্যহ করিবে। নিশ্দম, নিরহঙ্কার, 
'অকৌটিল্য, অহিংস! ও অক্রোধ হইতে হইবে এবং সত্যভাষী ও মিষ্টভাষী 

হইতে চেষ্টা করিবে। আর নিরপেক্ষ হইয়! শাস্্রার্থ অনুসন্ধান করিবে। 


মনঃশুদ্ধি।_ | ১২৫]. 


এই স্থলে ধর্মতত্ববিৎ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন,-_ 

“মহাজনেো! যেন গতঃ স পন্থাঃ* 

অর্থ-মহীয়ানগণ যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন,, 
সেই পথই প্রকৃত পথ। কিন্ত, যথেচ্ছাচারিগণ সেই প্রপিদ্ধ পথেরও. 
প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারেন না। কেনন। ধর্মমঞ্চের প্রথম সোপান 
বর্ণাচার হইতে স্থলিত হইলে এক প্রকার আব্ধ্যত্ব জন্মিয়া যায়। সেই জন্ত 
তাহারা সেই পথের অন্ুপন্ধান করিতে গেলেও কিছুই দর্শন করিতে 
পারেনগনা ৷ তুমি যদি মহাঁজনগত পথের অনুপন্ধিৎস্থ হও, তবে প্রথমে 
আপন বর্ণাচারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে ভইবে। তোমাকে সেই বর্থাচারের, 
দিগ্রর্শন করাইতেছি শ্রবণ কর। 


বর্ণাচার। 


(৭৬ ) 

বর্ণাচার অথে, যে ব্যক্তির যে জাতিতে জন্মগ্রহণ হইয়াছে সেই জাতির 
শান্ত্রীয় আচার। এইটী ভগবানের উক্তি দ্বার সহজেই হৃদয়্গম হয়। 
ভগবানের সেই উক্তি এই প্রকার-_ | 

*শ্রয়ান্‌ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ. পরধর্্াৎ স্বহঠিতাৎ। 

স্বধর্মে নিধনং শ্রেযঃ. পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৮ গী, তু, অ-১৩৫ শ্লোক 

অর্থ__ষদ্দি স্বপর্থ্ের অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ অঙ্গহীনও হয়, তথাপি তাহ! 
সম্পূর্ণরূপে অন্ুঠিত পরধর্্ম অপেক্ষ| প্রধান। যেহেতু পরধর্্ম ভয়ানক 
নরক প্রাণ্তুর কারণ। অতএব স্বধন্ম্ে মরণও শ্রেয়ঃ। নিধন হইতেও 
পরধন্মন অত্যন্ত ভয়াবহ। পরধর্থানুষ্ঠানকারিগণ ও যথেচ্ছাচারিগণ সেই 
মহাজনগত পথটা জলচন্দ্রবৎ দর্শন করিয়া থাকেন জলে চন্দ্র দর্শন করিলে 


[১২৬ বর্ণাচার। 


যে প্রকার নিশ্চল জলে চন্্র একটামাত্র দর্শন হয়, আর, তরঙ্গায়িত চঞ্চলজলে 
সেই একটা চন্দ্রকেই বচ্চন্দ্ররূপে দর্শন হইয়া থাকে, সেই প্রকার অশ্ুদ্ধমনঃ 
আঁস্থর হেতু চঞ্চলজলে চন্দনের ন্ায় মহীয়ানগণের গন্তব্য একটা 
পথকেই বহু প্রকার দর্শন করিয়া থাকেন। আর মন্ঃশুদ্ধি হইলে 
নিশ্চল জলে চন্রদর্শনের ন্যায় মহীয়ান্গণের গন্তব্যপথ একটা মাত্রই দরশন 
হয়। বংস! তুমি গৃহস্থাশ্রমের ব্যক্তি, গৃহস্থগণ মহাজনগতপথের 
অন্ধুদন্ধান করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে মন্বাদি সংহিতাকারগণের প্রদশিত 
বর্ণাচারটা রক্ষা করিতে হইবে। বর্তমন্নের কুশিক্ষায় এ বর্ণাচার ক্ষার 
কথাটী কুসংস্কার মনে করিও না। তুমি জান, সভ্যজগতে প্রতিষ্ঠিত 
'মাক্কিণদেশবাসী পণ্ডিতের! প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্প্রত্যেক মনুয্যের 
আত্মগুণগত বৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহ! প্রধানতঃ উত্তম ও অধম এই ছুই' 
শ্রেণীতে বিভক্ত; ( আমাদিগের মতে এই ছুই শ্রেণীর নাম পাপ ও পুণ্য )) 
'বর্ণিত আত্মগুণগতবৃ্তি দেহাভ্যন্তর হইতে দেহের চারিদিগে বিস্তৃত হইয়। 
কিয়দুর পর্যন্ত আক্রমণ করে। এবং নীচ শ্রেণী বৃত্তির আক্রমণে 
উত্তম শ্রেণী বৃত্তি কলঙ্কিত হয়” আমাদিগৈর ধর্শশাস্তরপ্রণেতা মহষি 
পরাশর, স্বীয় নংহিতায় শী ভাবটা বহু পুর্বকালে লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন । এবং অপরাপর সংহিতাকারগণও শী পরাশরের উক্তিটার 
ভাব সমস্বরে স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন। পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় মধ্যে 
এখনও সম্মানের চিহ্নরূপে প্র প্রথা প্রচলিত আছে। প্র প্রচলন হিন্দুর 
জাতিভেদ 'ভাবেরই রূপান্তর ও অনুকরণ বটে। কথিত মার্কিণ দেশবাসি 
পৃণ্ডিতগণের উক্তির ভাব আমাদিগের শাস্ত্রীয় ভাবের মধ্যে অনেকট! 
প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। পরাশরের সেই লিপি এই প্রকার, 
আসনাচ্ছয়নাদ্যাঁনাৎ ভাষণাচ্ছহ ভোজনাৎ। 
সংক্রাময়ন্তি পাপানি তৈলবিন্দু মিবাস্তসি ॥ 
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অর্থ-_পরাশর বলেন, পুণ্যাত্ম ব্যক্তি পাপাত্ম ব্যক্তির সহিত বা উত্তম 
শ্রেণী ব্যক্তির সহিত নীঘু শ্রেণী ব্যক্তি একাপনে উপবেশন করিলে, এক 
শষ্যায় শয়ন করিলে, এক যানে গমন করিলে এবং অভিভাষণ করিলে 
( আলাপ করিলে ) ও সহ ভোজন করিলে, পাপি ব্যক্তির ব| নীচ শ্রেণী 
ব্যক্তির নিক্ষ্ট রজ স্তমো গুণের বৃত্তি পুণ্যাত্মা ব্যক্তির সত্বগুণে 
ংক্রামিত হইয়! সত্বগুণকে নিরস্ত করে ঝ৷ কলঙ্কিত করে। সহ ভোজন 
অর্থে_-এক সঙ্গে ভোজন ও সংস্পৃষ্ট ভোঁজন। সেই তমোগুণাদি 
কিরূপে সংক্রামিত হয়, তাহার উদাহরণস্থলে এ গ্লোকে “তৈলবিন্দু 
মিবাস্তপি" এই প্রকার উল্লেখ হইয়াছে । যে প্রকার এক বিন্দু তৈল বু 
বিস্তৃত জলে পতিত হইলেও তৎক্ষণাৎ মেই জলের বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া 
জলরা'শিকে কলঙ্কিত করে, সেই প্রকার এক শয্যায় শয়নাদি করিলে ও 
স্পৃটান্নাদি ভোজন্‌ করিলে উৎকৃষ্ট গুণাত্মক ব্যক্তির মধ্যে বা উত্তম শ্রেণী 
মন্গষ্যের মধ্যে নীচ শ্রেণীর গুণগত বৃত্তি তৎক্ষণাৎ এমন এক নুক্মভাবে 
সংক্রামিত হয় যে, কালে সেই নিকুষ্ট বৃত্তি উৎকৃষ্ট গুণগত বৃত্তিকে শ্রিস্ত 
করিতে আরম্ত করে। তাহা তথন স্থুলবুদ্ধি দ্বার! কাহারও অন্ুতব হয় না। 
ক্রমে ক্রমে উহ! অভ্যাস প্রাপ্ত হইলে অপর ব্যক্তির স্থুল জ্ঞানেরই লক্ষ্য 
যোগ্য হয়। কিন্তু তাহা আক্রান্ত ব্যক্তির সহজে বোধগম্য হয় ন1। 
এইরূপে তমোগুণাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়! ব্রাহ্মণাদির সত্ব গুণ কলঙ্কিত 
হয় এবং তাহাদিগের মধ্যে তমোগুণাদির আধিপত্য দৃষ্ট হয়। এইজন্ত 
তত্বদরশী পরাশর প্রমাদ বশতঃও পুণ্যাত্ম ব্যক্তিগণ পাপাত্বগণের সহিত 
শয়ন ভৌজনাদি কার্ধ্য না করিতে “আসশাচ্ছয়নাৎ” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগে 
উপদেশ করিয়াছেন । বত ! মনুষ্যাদির আত্মগ্ডণগত বুত্তি বা তাড়িত 
তাহাদ্দিগের শরীরের চারিদিগে যে ধাবিত হয়,তাহা তোমাদিগেরও বিজ্ঞান- 
সম্মত বটে। তৎপর ভোজ্য দ্রব্যের সহিত যে দেহের ঘনিষ্ঠতা আছে, 


[১২৮ বর্ণাচার 


দেহের দহিত যে মনঃ ও বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃন্তর ঘনিঠত! আছে 
এবং অন্তঃকরণের সহিত জীবের যে নৈকট্য সম্পর্ক আছে, তাহাও 
তোমাকে অধিক করিয়। বলার প্রয়োজন করে না । কেন না, এই 
বিষয়টী লইয়! সংহিতাকারগণ পরস্পর একই স্বরে আলোচনা করিয়া 
গিয়াছেন। তুমি ভগবদগীতা পাঠ করিলেও এই বিষয়ের বিস্তর বর্ণনা 
তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে । তাহার পর ্ত্রী-পুরুষের রতিভোগ সময়ে 
একের আত্ম গুণগত বুত্তি (জাতিত্ব) অপরে যে সংক্রামিত হয়, তাহাঁও, 
আমাদিগের মন্বাদি সংহিতাকারগণ বনু পুর্বে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন এবং 
প্রমাদ বশতঃ ব| অন্ভানতঃ ঘটিলে তাহার উপশম জন্ত প্রায়শ্চত্ানুষ্ঠান 
করিতে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষিগণ মন্তুষ্যের বর্ণগত বা গুণ- 
কর্ধানুারে যে সকল সন্ধাবন্ধনাদি নিত্যকর্মানুষ্ঠানের বিধি নিবদ্ধ করিয়া 
গিরাছেন ও নিত্যকম্ম অকরণে (সন্ধ্যা প্রভৃতি না করিলে ) যে প্রায়শ্চিত্ত 
বিধান করিয়াছেন, তাহা মন্ুয্যের অত্যন্ত উপকারী । এই উপকারিতা 
মূলক কর্ম লইয়া বেদান্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা তোমার অবগতি জন্য 
এইস্থলে উদ্ধত হইতেছে! বেদান্ত দশনের প্রণেতা মহর্ষি কৃষ্ণ ছৈপায়ন । 
তিনি এই গ্রন্থের (ব্রহ্ম স্থত্রের ) প্রথমে একটা অন্বন্ধ নির্দেশ করিরাছেন 1 
তাহ এই প্রকার, 
“তত্রানবন্ধো। নাম অধিকারী-বিষয়-সহবন্ধ প্রয়োজনানি” 

অর্থ বেদাস্ত দশন গ্রন্থের প্রথমে অধিকারী, বিষয়ঃ স্বন্ধ ও 
প্রয়োজনের উল্লেখ হইয়াছে । এই বেদান্ত সত্রে চারিটা অধ্যায় আছে। 
প্রত্যেকটা অধ্যায় চারি চারি পাদে বিভক্ত ; প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে 
[নদের জগৎ কর্তৃত্বাদি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে অন্ষটার্থ শ্রুতিসকলের 
দ্ষপরত্বাদি ( অর্থাৎ ব্রহ্মপরতাক় ব্যাথ্য!) চতুর্থ পাদে সাঙ্ঘমত সিদ্ধ 

ধানের জগৎ কর্তৃত্বাদিবোধক প্রমাণাভাষের সমন্বযাদি নির্দেশ হইয়াছে । 


মনঃশুদ্ধি। ১২৯] 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে শ্রুতি ও স্থৃতির সমন্বয়, দ্বিতীয়ে যুক্তি ও 
শ্রুতি দ্বার। সাঙ্যমত নিবারণ হইয়াছে । তৃতীয় পাদে স্ষ্িক্রম নিরূপণ ও 
ততপ্রসঙ্গে আকাশের নিত্যত্ব থগ্ডন ও জন্তত্ব সংস্থাপন, চতুর্থ পাদে জীব- 
গণের সংসার গতির ক্রম ইত্যাদি। এ বেদান্ত স্থত্রের মতে নিশুণ 
ব্রদ্মোপাদনার অধিকারী হইতে যে কি প্রকার গুণ যুক্ত হওয়।৷ আবশ্তক, 
তাহা তোমাকে দর্শন করাইতে এবং হিন্দু ধর্মের প্রথম অনুষ্ঠানে তোমাকে 
প্রবস্তিত করিতে সেই বেদাস্তের অধিকারী নির্ণয়ের সুত্রটী এইস্থলে উদ্ধৃত 
হইতেছে । কর্দাচ তোমাকে নিগুণ উপাসনার উপদেশ হইতেছে না। 
নেই সত্রটা এই প্রকার, 
(৭৭) 
“বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গত্বে নাপাততোইধিগতাখিলঃ 
বেদার্ধোন্সিন জন্মনি জন্মাস্তরে ব! কাম্যনিষিদ্ধ বর্জন পুরঃসরম্‌ 


নিত্য-নৈ মিত্তিক-প্রায়শ্চিভ্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল- . 
কল্মষতয়! নিতাস্তনির্খ্লস্বাস্তসাধন-চতুষ্ট়-সম্পন্নঃ গ্রমাতা ।*. 


হুত্রটার আপাতত অর্থে _-বেদাঙ্গের সহিত অখিল বেদার্থ সামান্ঠতঃ 
(সাধারণ ভাবে ) অধিগত করিয়া (জানিয়! ) ( দ্বাপর ঘুগের শেষ হইতে 
অধিকাংশ মনুষ্য সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিতে অসমর্থ হওয়ায় তত্বদপ্িগণ 
সংহিতা ও পুরাণাদির মধ্যে সেই সাঙ্গ বেদার্থ নিবিষ্ট করিয়াছেন। তদবধি 
উপাদনাকার্যে সংহিতার ও পুরাণাদ্ির বা তন্ত্রের অধ্যয়নও সাঙ্গ 
বেদাধ্যয়নরূপে গৃহীত হয়।) ইহজন্মে ও পুর্র্বজন্মে কাম্য কর্ম _ও 
নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করিয়। নিত্যকর্মে, নৈমিত্তিক কর্টে, প্রায়শ্চিত্ত কর্মে ও 
সগুণ ব্রন্গের উপাদনা'কর্ম্ে প্রতিষ্ঠ লাভ করিয়া এবং তাহাদ্বার নিষ্পাপ ও 
নিম্মলচিত্ত হইয়া তত্ব জ্ঞানের উপায়শ্ব্ূপে নিত্যানিত্য বস্তবিবেকের, 
ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগের, সমাদি সম্পত্তির ও মুমুক্ষুত্বের সাধন সম্পন্ন 


ব্ক্তি নিগুণ ব্রঙ্গোপাসনার অধিকারী বটেন। বম! এই হুন্রের 
নি 


[১২৮ বর্ণাচার 


দেহের দহিত যে মনঃ ও বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃত্তির ঘনিষ্ঠতা আছে 
এবং অন্তঃকরণের সহিত জীবের যে নৈকট্য সম্পর্ক আছে, তাহাও 
তোমাকে অধিক করিয়া! বলার প্রয়োজন করে না । কেন না, এই 
বিষয়টা লইয়! সংহিতাকারগণ পরস্পর একই স্বরে আলোচনা করিয়া 
গিয়াছেন। তুমি ভগব্দগীতা পাঠ করিলেও এই বিষয়ের বিস্তর বর্ণনা! 
তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে । তাহার পর স্ত্রী-পুরুষের রতিভোগ সময়ে 
একের আত্ম গুণগত বুত্তি (জাতিত্ব) অপরে যে সংক্রামিত হয়, তাহাও 
আমাদিগের মস্বাদি সংহিতাকারগণ বহু পুর্বে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন এবং 
প্রমাদ বশতঃ ঝ| অজ্ঞানতঃ ঘটিলে তাহার উপশঙ জন্য প্রায়শ্চিত্ানুষ্ঠান 
করিতে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন | মহর্ষিগণ মন্ুষ্ের বর্ণগত বা গুণ- 
ক্ধানুপারে ষে সকল সন্ধাবন্ধনাদি নিত্যকর্মানষ্ঠানের বিধি নিবদ্ধ করিয়া 
গিরাছেন ও নিত্যকন্্ম অকরণে (সন্ধ্যা প্রভৃতি না করিলে ) যে প্রায়শ্চিত্ত 
বিধান করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যের অত্যন্ত উপকারী । এই উপকারিতা 
মূলক কর্ম্ম লইয়া! বেদান্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা তোমার অবগতি জন্ 
এইস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে ৷ বেদান্ত দশনের প্রণেতা মহর্ষি কুঞ্ণ দ্বৈপায়ন | 
তিনি এই গ্রন্থের (ব্রহ্ম সুত্রের ) প্রথমে একটী অনুবন্ধ নির্দেশ করিরাছেন। 
তাহ। এই প্রকার, 

“তত্রান্ুবন্ধো নাম অধিকারী-বিষয়-সন্বন্ধ প্রয়োজনাঁনি* 
 অর্থ,বেদীস্ত দশন গ্রন্থের প্রথমে অধিকারী, বিষয়ঃ সম্বন্ধ ও. 
প্রয়োজনের উল্লেখ হইয়াছে । এই বেদান্ত স্ত্রে চারিটা অধ্যায় আছে। 
গ্রত্যেকটী অধ্যায় চাঁরি চা'রি পাদে বিভক্ত ) প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে 
্রহ্মের জগৎ কর্তৃত্বাদি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে অন্ফটার্থ শ্রুতিসকলের 
ব্রহ্ধপরত্বাদি ( অর্থাৎ ব্রহ্মপরতায় ব্যাখ্য। ) চতুর্থ পাদে সাঙ্খামত সিদ্ধ 
প্রধানের জগৎ কর্তৃত্বাদিনোধক প্রমাণাভাষের সমন্বয়াদি নির্দেশ হইয়াছে । 


মনঃসুদ্ধি। ১২৯] 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে শ্রুতি ও স্মৃতির সমন্বয়, দ্বিতীয়ে যুক্তি ও 
শ্রুতি দ্বারা সাজ্ঘ্যমত নিবারণ হইয়াছে। তৃতীয় পাঁদে সষ্টিক্রম নিরূপণ ও 
তৎপ্রসঙ্গে আকাশের নিত্যত্ব খণ্ডন ও জন্তত্ব সংস্থাপন, চতুর্থ পাদে জীব- 
গপের সংদার গতির ক্রম ইত্যাদি। এ বেদান্ত স্ৃত্রের মতে নিগ্প 
ব্রন্মোপামনার অধিকারী হইতে যে কি প্রকার গুগযুক্ত হওয়া আবশ্ক, 
তাহা! তোমাকে দর্শন করাইতে এবং হিন্দু ধর্ের প্রথম অনুষ্ঠানে তোমাকে 
প্রবর্তিত করিতে সেই বেদাস্তের অধিকারী নির্ণয়ের সুত্রটী এইস্থলে উদ্ধৃত 
হইতেছে । কাচ তোমাকে নিগুণ উপাসনার উপদেশ হইতেছে না। 
দেই স্ত্রটী এই প্রকার, 
(৭৭) 
“বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গত্বে নাপাততোহবিগড়াবিলঃ 
বেদার্থোস্মিন জন্মনি জন্মাস্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধ বর্জন পুরঃসরম্‌ 


নিত্য-নোমভ্িক-প্রায়শ্চিতোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল- , 
কল্মষতয়া নিতান্তনিন্মলস্বাত্তসাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্নঃ প্রমাতা |” 


সুত্রটার আপাতত অর্থে--বেদাঙ্গের সহিত অখিল বেদার্থ সামান্ততঃ 
(সাধারণ ভাবে ) অধিগত করিয়৷ (জানিয়া ) (দ্বাপর যুগের শেষ হইতে 
অধিকাংশ মনুষ্য সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিতে অসমর্থ হওয়ায় তত্বদিগণ 
সংহিতা ও পুরাণাদির মধ্যে সেই সাঙ্গ বেদার্থ নিবিষ্ট করিম্াছেন। তদবধি 
উপাপনাকার্যে সংহিতার ও পুরাণার্দির বা তন্ত্রের অধ্যয়নও সাঙ্গ 
বেদাধ্যয়নরূপে গৃহীত হয় ।) ইহজন্মে ও পূর্ব জন্মে কাম্য কর্ম ও 
নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করিয়া! নিত্যকর্মে, নৈমিত্তিক কর্মে, প্রায়শ্চিত্ত কর্মে ও 
সগুণ ব্রহ্গের উপাদনা কর্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়। এবং তাহাদ্বার! নিষ্পাপ ও 
নির্মলচিত্ত হইয়া! তত্ব জ্ঞানের উপায়শ্বরূপে নিত্যানিত্য বস্তবিবেকের, 
ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগের, সমাদি সম্পত্তির ও মুমুক্ষুত্বের সাধন সম্পন্ন 


ব্যক্তি নিগুণ ব্রঙ্গোপাসনার অধিকারী বটেন। বৎস! এই সুত্রের 
নি 
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বিধানমতে কাম্যকন্্ন ও নিষিদ্ধ কণ্ম্ম ত্যাগ করিয়! সন্ধ্য। বন্দনাদি নিত্য কর্ম, 
প্রায়শ্চিত্ত কর্ম, সগুণ ব্রন্মের (কালী, তারা, শিব, বিঞ্ প্রভৃতি মধো 
একের ) উপাসনা কর্ম, আর নৈমিত্তিক কর্ম তোমাকে যথাবিধানে 
সম্পাদন করিতে হইবে। প্র সকল কর্ম তোমার অবশ্ঠকর্তব্যরূপে 
অবধারণ করার জন্য এইস্থলে শ্রী বেদান্তদর্শনের হুত্রটা উদ্ধৃত কর! 
হইয়াছে। খন তুমি ভগবানের স্বরূপ চিন্তায় মুগ্ধ থাকিবে, তখন এ সকল 
নিত্য নৈমিত্তিকাি কন্ম সম্পাদন করিতে তোমার অবসর থাকিবে না । 
শান্্রমতে দেই সময় কর্ম সংন্তান করিতে হয়। তাহার উদাহরণ স্বরূপে 
গোসাঞ্িত সনাতনের একটী উক্তি তোমাকে বলিতেছি। তাহা 


এই প্রকার,-_ 
“্হদাকাশে চিদ্বানন্দঃ মুদ্াভাতি নিরস্তরম্‌। 
উদয়াস্তে নজানামি কথং সন্ধযামুপাম্মহে ॥* 


_গোসাঞ্রি সনাতনের যথন ক্ষণে ক্ষণে সমাধি আসিত, তখন শিষ্যের 
গ্রতি উপদেশ ছিল, নিত্যকম্মের সময় আগত হইলে তাহাকে প্রক্কৃতিস্থ 
করিতে হইবে। তদন্ুসারে কোন এক দিবস সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলেও 
যখন তাহার সমাধি ভঙ্গ হইল না, তখন শিষ্য তাহার কর্ণকুহরে চীৎকার 
করিয়া কহিলেন, দন্ধ্যাকাল সমাগত ; এইরূপ বহুবার উচ্চ কধবনি 
করিলে গোদাঞ্ি' শ্রী শ্লোকটা বলিয়া আত্মভাব প্রকাশ করিলেন। 
তিনি স্বীয় হৃদাকাশে চিদানন্দ সতত উদ্দিত জানিয়৷ কর্মসংন্তাস 
করিয়াছিলেন! তখন তাহার বাণী গগ্ভপদ্ভময়ী হওয়ায় সংস্কৃত পদ্যে 
কথা প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার উক্তি প্র শ্লোকটার অর্থ 
এই প্রকার. 

বাঝ! আমার হৃদয়ূপ আকাশে চিদানন্দ নিরন্তর স্থথে দীন্তিমান 
রহিয়াছেন, আমি তাহার উদয়াস্ত কখনও দর্শন করি নাই। তবে কিন্ধপে 
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উদয়াস্তরূপ সন্ধ্যাসময় দর্শন না করিয়। আমি সপ্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হই 
বাবা ! অতএব, জানিবে এই একার সময় না৷ আদিতে যিনি স্বীয় বর্ণোচিত 
আচার ও নিষ্ঠাদি ত্যাগ করেন তিনি স্বত্যুক্ত “পাষও* সংজ্ঞার অন্তর্গত 
হন। স্থৃতির সেই পাও সংজ্ঞার উক্তি এই প্রকার,__- | 

“নিজাচার বিহীন! যে পাষগ্ডান্তে প্রকীন্তিতা 

অর্থ, নিজ বর্ণোচিত আচারভ্রষ্ট ব্যক্তি ( ধর্মশাস্ত্রমতে ) পাষণ্ড নামে 

কথিত হয়। পাঁষগ্ড ব্যক্তি পতিতগণের অন্তর্গত ; স্তরতরাং তাহার দন, 
বহন ও অশৌচাদি গ্রহণ করিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। অতএব আপন 
আপন বর্ণাচার কাহারও পরিত্যাজ্য নহে। এইস্থলে বেদাস্ত হত্রের 
বিশদীকরণ জন্ত বেদান্ত ভাম্ত্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে। তাহ! 
এই প্রকার, 

“কাম্যানি স্বর্গীদীষ্ট সাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি | 

নিষিদ্ধানি নরকাগ্নিষ্ট সাধনানি ব্রহ্মহত্যাদীনি। 

নৈমিত্তিকানি পুত্রন্মাগ্নুবন্বীনি জাতেষ্টাদীনি। 

প্রায়শ্চিত্তানি পাপক্ষয়মীত্র সাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি। 

উপাসনানি সগ্ুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানস নিবেশক ব্যাপার রূপাণি। 

শাগ্ডল্য বিদ্াদদীনি।” 
অর্থ,-_কাম্য কর্ম অর্থে,_ন্বর্গলাভজনক কর্ম, যেমন জ্যোতিষ্টোমাদি * 

যজ্ঞ) নিষিদ্ধ কর্ম অর্থে,-নরকাদি অনিষ্ট সাধক কর্ম, যেমন ত্রহ্মহত্যাদি 
কন্্। নিত্য কন্ম অর্থে, যাহার অকরণে প্রত্যবায় হয়। (পাপ হয়) 
যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি কন্্। নৈমিত্তিক কর্ম অর্থে, যে সকল কন্ম কোন 
নিমিত্কে লক্ষ্য করিয়। কৃত হয়, যেমন পু্র জন্ম নিমিত্ত জাত কন্মাদি 





* যাহাতে জ্যোতির্গণের স্তুতি আছে, এই বজ্ে যোড়শ খত্বিক অধিষ্টাতা। 
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করা'হয়। প্রায়শ্চিন্ত অর্থে, পাপক্ষয় মাত্র সাধক কন্ম, যেমন চান্দ্রারণাদি * 
ব্রত । উপাসনা অর্থে-_সগুণ ব্রন্ধে (মুর্তিমান্‌ শিব, বিষ গ্রভৃতিতে) 
মনোনিবেশ করার উপায় স্বরূপ জপার্চনাদি কর্ম্ম, যেমন শীঙিল্যবিষ্তা। 
( শাস্তিল্যবিষ্ঠা যক্ঞাদি ) আর পরী বেদান্ত স্থত্রে যে সাধন চতুষ্য়ের কথন 
আছে, তাহাদ্বারা নিত্যানিত্য বস্তবিবেক, ইহা মূত্র কফলভোগ বিরাগ, 
শমাি সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্থের সাধন জানিবে। নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক 
অর্থে-্রন্গই নিত্য বস্ত তপ্ত সমস্তই অনিত্য বোধ? ইহা মুত্র ফলভোগ 
বিরাগ অর্থে-ইহকালের স্ুখভোথ ও স্বর্গীদি পরলোকে অমৃতাদি পান,. 
যাহা! ইহ পারত্রিক পরশব্যভোগ তাহা অনিত্য ; যেহেতু ন্বর্ভোগেরওকর্খ 
ক্ষয় হইলেই পৃথিবীতে জন্ম হয় । অতএব তাহা অনিত্য বোধে ইহকাঁলের ও. 
স্বর্গবাঁস কালের স্থখভোগে ষে বিরাগ বা অনিচ্ছা ৷ শমাদি সম্পত্তি অর্থে,_- 
শম, দম, উপরতি, ভিতিক্ষার্টি সমাধান ও রন্ধা। মুমুক্ষু অর্থে, মুক্তি ইচ্ছুক 
্যাক্তিকে বুঝায় । যথা,__“মুক্তিরিচ্ছুঃ মুমুক্ষুঃ” । শমঅর্থে,_ শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসনভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে মনকে নিগ্রহ করা। শ্রবণ অর্থে, 
অধ্যয়ন। নিদিধ্যাসন অর্থে, ধারাবাহি ধ্যান। দম অর্থে,বাহা বিষয়ে 
ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে দমন করা। উপরতি অর্থে, বিহিত কর্ম্ম সকল বিধি পুর্ব্বক 
ত্যাগ করা । উহ্হাই বর্মন সংন্যাস গোসাঞ্চি' সনাতনের স্থায় হদাকাশে 
চিদানন্দ সতৎদর্শন হইলে উপরতির সময় উপস্থিত হয় । তিতিক্ষা অর্থে, 
দষ্দহিষ্ুতা। সাধন অর্থে,--উক্ত প্রকারে নিগৃহীত মনকে ব্রঙ্গ ঝ| 





* শুরা প্রতিপৎ তিথি হইতে অমাবস্তা! পর্ধ্যস্ত আহারের বিশেষ নিয়মে সংযতচিত্তে' 
পাপ ক্ষয়ার্থ যে ব্রত, তাহার নাম চাল্দ্ায়ণ। আহারের নিয়ম এই প্রকার _ 
একৈকং হ্রাসয়েৎ পিওং  কৃঞ্ে শুরতু বর্দয়েখ। 
উপস্পৃশং ভ্রিসবনং এতৎ চান্দ্রায়ণং স্থৃতং ॥ 
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দুপযোগী বিষয়ে মনকে নিবেশ করা । শ্রদ্ধা * অর্থে গুরুবাক্যে ও 
'বনাস্ত বাক্যে বা অপর তত্বশাস্ত্রে বিশ্বাস স্বাপন করা । বৎস! তোমাকে 
ুর্বেই বলিয়াছি বর্ণিত বেদান্ত সুত্রের“উপরতি'_যাহাকে কর্ম সংন্তাঁস বলে, 
তাহা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন সাধনের পরে, অর্থাৎ গোপাঞ্চি সনা'তনের 
য অবস্থায় হৃদাকাণে চিদানন্দ সদাই দর্শন হইত, সেই অবস্থ। আসিলে- 
বৈদাস্তিক উপরতি বা যথা বিধানে কম সংন্টাস করিবে! এই অবস্থা না 
মাসা পর্য্স্ত নিত্য, নৈমিপ্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও সগুণ ব্রহ্দের উপাসনা 
তোমার অবগ্তকর্তব্য । এবং প্র সকল কর্মের ভিত্তিম্বূপ আপন আপন 
ধ্ণাচারে প্রতিষ্ঠিত থাকা বিধেয়। অন্তথ। করিলে কৃতকর্মের নিক্ষলতা ও 
মধঃপতন অনিবার্য; তুমি কদাপি মনে করিও ন। কোন দাস্ভিক প্রতি 
রাহ্মণ কর্তৃক বর্ণাচারের বিধি নিবদ্ধ হইয়াছে, উহ! ভগবদগীতায় ভগবান্‌ 
ঘর়ং বর্ণন| করিয়াছেন। তাহা! এই প্রকার,__ 
পচাতুর্বণ্যং ময়ান্ষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ |” 
(৪র্থ, অঃ, ১৩ শ্লোক ) 

অর্থ,--ভগবান্‌ অঞ্জুনকে কহিলেন, মন্ষ্যের গুণকন্মান্গলারে 
মামাকর্তৃক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয় স্থষ্ট হইয়াছে। 
অতএব ভগবৎ কৃপা! প্রত্যাশ। করিলে তোমাকে ভগবানের নিয়মানুসারে 
বর্ণভেদ স্বীকার করিয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত আচার অবস্তই অনুষ্ঠান করিতে 
হইবে। অপর অহিন্দুগণের- স্তায় জাতিভেদ কেবল সম্মানের চিহ্নরূপে 
ব্যবহার করিবে না । যেমন কোন প্রাসাদের উপরিভাগে উঠিতে হইলে 
প্রথম দ্বিতীয় করিয়! এক একটী সোপান অতিক্রম কর! আবক হয়, 
উল্লম্ফন দ্বারা উপরি যাওয়ার চেষ্টা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি ধর্মূপ 
প্রাসাদের উপরিভাগে উঠিতে হইলে প্রথমে বর্ণাটাররূপ: প্রথম সোঁপানটা 


* প্রত্যয়ে ধর্ম কার্ধেযু তথ শ্রদ্বেত্যুদা্ত! । (ভাব চূড়ামণৌ) 


[১৩৪ | .. র্ণাচার। 


অবলম্বন করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ সংযমরূপ সোপান, তৃতীয়ত 
নিয়মরূপ সোপান, অবলম্বন কর! ও অতিক্রম কর! প্রয়োজন । কদাপি 
উল্লক্ষনদ্বারা! উঠিতে চেষ্টা করিবে না। বর্তমানে সভ্য জগতের অহিন্ু 
মাঞ্কিণ দেশীয় পণ্ডিতেরাও যদ্দি নীচশ্রেণী মন্ুষ্যের আত্মগুণগত বৃত্তি তাহার 
দেহের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়! উচ্চশ্রেণী মনুষ্তের আত্মগ্ুণগত বৃত্তিকে 
কলুষিত করে, জ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন, তবে তুমি সনাতন ধর্মের সত্য 
মন; হইয়া! বর্ণাচার রক্ষার কথাটা কুংস্কারজ বলিবে কেন? এবং তাহার 
আদরইব| ন| করিবে কেন? তুমি চিন্তা করিয়া দেখিলে আহার 
ব্যবহারের সহিত দেহের ও দেহের সহিত মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি অস্তঃকরণ 
বৃত্তির এবং অস্তঃকরণ বৃত্তির সহিত আত্মার অতি নৈকট্য সম্ন্ধ বোধ 
করিবে।: অতএব খধিগণের বর্ণিত বর্ণাচার ও সংযমাদি তোমার মতেও 
অবৈজ্ঞানিক নহে। ফাজেই খধিগণের উক্তিমতে বর্ণাচারে ও যম নিয়মে 
প্রতিষ্ঠিত থাকা মন্গুষ্বের একান্ত প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে। মহর্ষি 
যাজ্ব্য-_“মৃজ্জলাভ্যাং, ইত্যাদি বচনে মনঃশ্ুদ্ধির বিধান করিয়াছেন, তাহ! 
মনঃস্তদ্ধির আরম্ত অবস্থা বটে ) তুমি এইরূপে মনঃশুদ্ধির প্রণালী গ্রহণ ন! 
করিয়! ধর্মপরায়ণ হইতে আকাজ্ষা করিলে তাহা হান্তোদীপক হইবে। 
কেননা, অন্ত্জ সংশ্পৃ্ানাদি গ্রহণ করিলেই অহিংসা' সাধন হয় না। 
আর *দময় নাই” বলিয়! নিত্য নৈমিত্তক কর্ম ত্যাগ করিলেও কর্মঠরূপে 
পরিচিত হওয়া যায় না। অন্ততঃ কর্তব্পরায়ণরূপে পরিচিত হইতেও' 
এ সকল কন্মানুষ্ঠানে থাকা আবশ্তক। বৎস! মনঃশ্ুদ্ধির আরম্তাবস্থা 
বর্ণনে মহর্ষি যাক্ঞবনয গর্গতনয়াকে যেরূপ যম নিয়মাদির গ্রণালী উপদেশ 
করিয়াছিলেন, সেই প্রণালী এইস্থলে উদ্ধত হইতেছে । 





্ 





মনঃশুদ্ধি ॥ [১৩৫ | 


মনঃশুদ্ধি দশবিধ সংযম । 


বাজ্ঞবন্কা গর্থতনকাকে কহিলেন, হেগার্ণি ! সংযমের কাধ্য দশবিধ; 
তোমাকে তাহাই বলিতেছি-_ 


অহিংস! সত্য মন্তেয়ং বরহগচর্য্যং দয়ার্জবং। 
ক্ষমাধৃতি মিতাহারঃ শৌচন্েতে যমাদশ ॥ 
অর্থ_-অহিংসা, সত্য, অস্ত, ব্রহ্মচরধ্য, দয়া, আর্জব, ক্ষম!, ধৃতি, 
মিতাহার ও শৌচ। এই দশবিব কার্ধ্যকে সংযম বঙে। তাহার পুথক 
পৃথক অনুষ্ঠান প্রণালী তোমাকে বলিতেছি। সংযমের মধ্যে আঁহংসা 
সাধন কি প্রকারে করিতে হইবে তাহাই প্রথমে শ্রবণ কর,__ 


“কায়েন মনন! বাচা সর্বব ভূতেষু সর্ব্বদ]। 
অক্েশ জননং প্রোক্ত মহিংসাত্বেন যোগিভিঃ। 
বিধুাুক্তং চেদহিংসাস্তা দতিচারাদি কর্ম যৎ॥ 


(যোগি যাজ্ঞ বন্ধ্যঃ) 

অর্থ--নিজের শরীর দ্বারা মনঃদার! বাক্যদ্বার! সর্বদা সর্বভূতে কেশ 
উৎপাদন না করার নাম অহিংস। কিন্তু ধর্মশান্ত্রের বিধানমতে উপযুক্ত 
স্থলে অভিচারাদি কর্দমও অহিংসা রূপে গৃহীত হয়। উহ্থার উদাহরণ স্থলে 
শ্রুতি 

"বায়ব্যাং শ্বেতচ্ছাগল মালস্তেত” 

অর্থ,_বাযুদেবতার প্রীতিহেতু শ্বেতচ্ছাগল হনন' যথ।বিধি করিবে। 
এই প্রকার শ্রেনযজ্ঞাদিকার্ধ্েও 'অনপরাধীকে ষথাবিধি নিধন করার 
বিধান আছে। এবং ত্্শাস্ত্রেও পুজাদিকার্ষ্যে যথাবিধি পণ্তহনন ও 
যথালক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির উপর মারণাদি ষটকর্ম গ্রয়োগ করার বিধান 
আছে । এবং সর্বত্রই সন্মুখ যুদ্ধে অস্ত্রধারি বিপক্ষ ব্যক্তিকে নিধন করার 
বিধান আছে। মহৃধি যাজ্ঞবস্ক্য তব সকল উপযুক্তবিধান লক্ষ্য করিয়াই 
গর্থতনয়াকে বলিয়াছেন,__ 
পবিধুক্তং চেদ হিংসাস্তা, দভিচারা দিকম্মষং” 


_* প্রণালী অর্থে রীতি। চা 





ও | দশবিধ সংযম! 


ষাজ্ঞবন্কের এই উক্তির যুক্তি এই প্রকার,__যজ্ঞে নিধন প্রাপ্ত জীবের 
আত্মোন্নতি সাধন ভয় ও যথাযথ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির উপর মারণাদি 
বট্কর্ম প্রয়োগে এবং স্ঠারবুদ্ধে সাধারণের শান্তিস্থাপন ও মৃত ব্যক্তির 
উদ্ধগতি প্রাপ্ত জন্ত দেবতার প্রীতি সম্পাদ হয়, যেহেতু দেবতা গ্তায়বান + 
এইহেতু খ্ীদকল কম্ম অহিংসারূপে গ্রহণ করার বিধান্‌ হইয়াছে। এই 
প্রণালীতে যাহার অহিংসা ?সদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে কোন জীব হিংস! 
করিতে সমথ হয় না । এইস্থলে পাতঞ্জল বলেন,--"অহিংস। প্রতিষ্ঠায়াং 
তৎনন্রিধৌ বৈরত্যাগঃ” 

এই সিদ্ধির বলে আধ্যগণ শ্বাপদ জন্তসন্কুল গহনেও হাস করিতে 
পারিতেন। তৎপর সত্যসাধন কি প্রকার তাহ। বলা হইতেছে, 

“দত্যংভূতহিত প্রোজং ন বথার্থাভিভাষণং” 

অর্থ, ন্যায় অন্ুপারে ভূতের (প্রাণির) হিতকর বাক্য প্রয়োগের নাম 
সত্যকথন। বাল্মর়তপঃ অন্ত প্রকার ; বাত্ময় তপঃ অর্থে, কেবল সত্য- 
কথন নহে। তাহ! পরে প্রদর্শিত হইতেছে । এই স্তলে জ্ঞাতব্য ভূতের 
হিতবিহীন কেবল বথার্থাভিভাষণকে সত্যকথন বল! যাইতে পারেন! । 
অর্থাৎ স্তায়বিধানে প্রাণির হিতকর বাক্য বলিতে অধথাথাভিভাষণও 
সত্যকথনরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে । 

উদাহরণ,_-শান্ত্রে বর্ণিত আছে, কোন পথিক ব্রাহ্মণ একদল দল্াদ্বার! 
আক্রান্ত হইয়া এক তপন্বীকে তাহার উপায় জিজ্ঞাস করেন। তপস্বী এক 
গুহৃপথ নির্দেশ করিয়াদেন। ক্রাহ্ষণ মেই পথে গমন করিলে দস্গযুগণও 
তপস্বীর নিকটে ব্রাহ্মণের গন্তব্যপথ জিজ্ঞাসা করে। তপম্বী সত্য কথনের 
অনুরোধে ব্রাহ্মণের গন্তব্যপথ প্রকাশ কিলেন। দন্্যগণ তদনুসারে গমন 
করিয়া ব্রাহ্মণকে হত্যাকরতঃ ধনাদি লাভ করে। পরে তপন্বী এইরূপ 
যথার্থাভিভাবণের ফলে ব্রহ্মহত্যার নিমিত্ত কারণ হইস্া নিরয়গামী হইলেন। 


মনঃগুদ্ধি। | ১৩৭] 


অতএব 'কেবল যথার্থাভিভাষণ সত্যরূপে প্রযোজ্য হয় ন।। আচার্য্য 
দ্রোণের সহিত মিথ্যাবাক্য কথনে ভীত যুধিষ্ঠির অঞ্জুনের প্রতি যাহ! 
বলিল্লাছিলেন--তাহা এই স্থলে উদ্ধত হইতেছে । তাহা এই প্রকার-.. 
“সত্যাছুৎ পদ্যতে ধর্ম্ঃ দয়াদ্ন্মরঃ 1 প্রবর্ততে। 
ক্ষমায়াং স্থাপ্যতে ধর্ম্ঃ : লোভ মোহাদ্বিনপ্ততি ॥* 


অর্থ,স-সত্যকথন দ্বারা কৃতধর্ম্ের ফল প্রকাশিত হয়। দয়াভাব 
হইতে তাঁহা প্রবস্তিত হয়, ক্ষমাতে তাহা স্থাপিত হয়, আর লোভ মোহাদি 
হইতে তাহা বিনষ্ট তয়। অতএব সত্যকথনেরশক্কি ধর্শাজগতে অত্যন্ত 
উপকারী; আর অসত্য কথনের ফল অত্যন্ত অপকারী বটে। এইস্থলে 
পাতঞ্জল বলেন,__"সত্য প্র তিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলমাশ্রয়ত্বম্‌” সত্য প্রতিষ্ঠাতে 
ক্রিয়াফল আশ্রয় করে । ভগবান্‌ বাজ্ধয়তপের বর্ণনা এইরূপ করিয়াছে 


“অন্ুদ্ধেগ করং বাক্যং সত্যং প্রিম়্ং হিতঞ্চযৎ । 
স্বাধ্যায়াভযসন কব বাদ্ময়ং তপউচ্চতে ॥৮ 
| ( ভগবদগীতা! )। 


ভগবদগীতায় ভগবান্‌ এই শ্লোকে বাদ্থয় তপঃ কাহাকে বলে তাহাই 
বর্ণনা করিতেছেন । সত্যকথন কি প্রকার, তাহার উল্লেখ করেন নাই। 
অন্দ্ধেগকরবাক্য,'সত্যবাক্য, শ্রিয়বাক্য, হিতকর বাক্য ও স্বাধ্যয় অভ্যসন, 





1 এইস্থলে ব্যাকরণ দোষ মনে করিবে নাঁ। কেননা দত্যবতিতনয় মাহে 
ব্যাকরণার্ণব হইতে যে পদরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহ! গ্োষ্পদতুল্য, সামান্য ব্যাকরণ 
কিরূপে লাভ করিবে। ভাগবতের ভাধ্যকালে শঙ্করাচাধ্য কোন কোন স্থলে ব্যাকরণ 
দোষ মনে করিগ্লাছিলেন। তাহাতে দৈববাণী হইয়াছিল। সেই দৈববাণী এই প্রকার, 

“শ্যান্থাজ্যহার মাহ্ষাৎ ব্যাসৌব্যাকরগার্ণবাৎ। 
তানি কিং পদরত্মানি সস্তি পাণিনি গোষ্পদে।” 
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এই সকলের নাম বাজ্ময়তপঃ। স্বাধ্যায় অভ্যপন অর্থে,--ধর্মগ্রস্থ পাঠও 
অভ্যাস করা। তাহার পর, চর 
"্সত্যংবয়াৎ প্রিয়ংবয়াৎ নব্রয়াৎ দত্যম প্রিয়ং', 
এইটি নৈতিক উক্তি; নীতি শাস্ত্রবিদ্গণ লৌকিক সুশুজ্খলারই 
প্রয়াসী) তাহাদিগের এই উক্তি আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্যবহৃত হইতে 
পারেনা । অতএব আধ্যাত্মিক অর্থে, সত্য কথনের নিয়ম যজ্ঞেবক্ক্য 
যাহা বলিয়াছেন তাহাই প্রচুর। তৎপর অস্তেয় সাধন কি প্রকার, 
তাহা বলিতেছেন, | 
“কায়েন মনস। বাচা পরদ্রব্যেষু নিম্পৃহা । 
অস্তেয়মিতি সংপ্রোক্ত মৃষিভি স্তত্ব দর্শিভিঃ। 
( যোগিষাজ্ঞবন্কাঃ ) 
অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সব্বরত্বোপ স্থাপনম্‌ ॥ ( পাতঞ্জল দর্শনং ) 
অর্থ,--নিজের শরীর দ্বারা মনঃদ্বারা বাক্যত্বারা পরদ্রব্যগ্রহণের স্পৃহা 
না থাকার নাম আস্তেয়। অচৌর্ধ্য প্রতিষ্ঠাতে সমস্ত রত্ব আপন! হইতে 
আপে, কিন্তু, সাধক তাহা গ্রহণ করেন্‌ না। তাহার পর ব্রহ্মচর্ধ্য সাধনের 
কথা,--. 





(৭৯ ). 
কারন মনদ1 বাচা সর্বাবস্থাক্থ সর্বদা । 
সর্ধবপ্র মৈথুন ত্যাগো . অ্হ্ধচরধযং প্রচক্ষতে ॥ 
্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থানাং ..  বতীনাং নৈষ্িক স্তচ। 
্রহ্নচর্যযধ্ তৎ প্রোক্তং তখৈবারণ্যবাদিনাং ॥* 
€( যোগিষজ্ঞবন্ধ্যঃ ) 
অর্থ”_-নিজের শরীর দ্বার! মনঃদ্বারাও বাক্যদ্বার! সর্ববদ| সর্ধন্্র মৈথুন 
কর্ম ত্যাগ করার নাম ত্্বচর্ধয। এই প্রকার ত্র্ষচর্ষ্য যতী, নৈষ্ঠিক ও 
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অরণ্যবাপ্গিগণের পক্ষে জানিবে। যতী অর্থে,_গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইসসা 
যে বাক্তি যম নিষ্মে জিতেত্্িয়। নৈঠিক অর্থে-_শিক্ষার জন্ত যাহারা! 
গুরুগৃহে বামকরে । যথা, 
“নৈষ্টিকে। ব্রহ্মচারীতু . বসেদীচার্ধ্যসন্লিধৌ” 
অর্থ,-নৈঠিক ও ব্রহ্মচারী আচা্স্থানে বাদ করিবে। এইস্থলে 
অরণ্যবাসী অর্থে,-কোন বৈধ অভীষ্ট লাভ কামনায় যে ব্যক্তি বনে স্থিত 
হয়। যথা, 
*স্বাভীষ্ট লাভ চিত্তেন অরণ্যেষশ্চিরং বসেৎ” 
এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা ফলসুলার্দি ভোজন করে। তাহাদিগের মধ্যে 
যাহার! বন্তফলাদি দ্বার জীবন ধারণ করিতে অশক্ত হয়, তাহার! গ্রামে 
গিয়! ভিক্ষাও করিতে পারে। ষথা,-- 
“ভিক্ষাশী বিচরেৎগ্রামং বন্তৈ দি ন জীবতি”, 
তাহার পর গৃহস্থাশ্রমিব্যক্তির অনুষ্ঠেয় ক্রন্ষচর্য্য বলা হইতেছে । যাহ! 
যতী, নৈষ্টিক ও অরণ্যবাসিগণের ব্রহ্গচর্য্য হইতে স্বতন্ন ; সেই স্বাতন্রয 
এই প্রকার ১-- 


পখতাবৃতৌ স্বদারেধু.. সঙ্গতির্ধা বিধানতঃ । 
্ন্গচরধ্যং তদেবোক্তং গৃহস্থাশ্রম বাঁসিনাং ॥ 
রাজ্জশ্চৈব গৃহস্থস্ত রহ্চরয্যং প্রকীন্ভিতং। 
বিশাংবৃত্তিরত কে কেচিদিচ্ছস্তি পণ্তিতাঃ ॥ 
শুশ্রযৈবতু শৃদ্রস্ত র্চর্য্যং প্রকীন্তিতং | 
শুশ্রষয়! গুরৌনিত্যং যোধিতাং তছুদাহৃতম্‌ ॥* 

( যোগিষাজ্ঞবঙ্কা ) 


অথ,--গ্রতিমাসে স্বাভাবিক খতুকালে যথাবিধানে (তিথি নক্ষত্াদি 
যোগে সুস্থশরীরে নিশাবিভাগে স্বভার্ধ্যাতে ) যে সঙ্গতি তাহাই গৃহস্থ” 
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শ্রমিবুক্তির ্রহ্মচ্য্য বটে; ইহার অতিরিক্ত কালে ও গর্তরক্ষা হইলে 
ভার্ধ্যাগমন করিবে না। গর্তরক্ষ। হওয়া কালে মৈথুন করিলে গর্তস্থ 
সম্তানকে অত্যন্ত পীড়ন কর! হয়। অনেক সময় এইরূপ গীড়নে গর্ভপাঁতও 
হইয়া থাকে তাহাতে স্বজীতি বধ করা হয়। প্রসবের পর খতু না হওয়! 
কালে ও অপর অস্বাভাবিক মৈথুনে, যোনিব্যাদদান শুক্রতারল্য প্রভৃতি 
উৎকটু রোগ জন্মে। দম্পতির মধ্যে কাহারও শরীর অসুস্থ থাকিলে 
খতুকালেও মৈথুন করিবে না । অসুস্থ শরীরে মৈথুম করিলে রোগ শুক্রগত 
হইয়া জীবন বিনাশ করে। এই স্থলে খতু রক্ষা না করাতেই ধর্ম লাভ 
হুয়। যেহেতু-_ “শরীরমাগ্যং খলু ধর্ম সাধনং” (ইতি পতঞ্জল দশনং ) 
অর্থ,_-সর্ধপ্রকার ধর্ম কর্ধের প্রথমে শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। 
কারণ ধন্পু সাধনের প্রধান সহায় শরীর। এই বিষয়টা ময়মনসিংহের 
পরমহংস পূর্ণানন্স্বামী তাহার কৃতগ্রস্থে পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহা এই 
প্রকার, ৃ 
বিনা দেহেন কম্তাপি পুরুযার্থোনলভ্যতে। 
তম্মাচ্ছরীরংসংরক্ষ নিত্যংকর্মপ্রলাধয় ॥ 
অর্থ,_দেহব্যতীত কাহারও পুরুযা্থ ( ধর্মকর্মা) লাভ হয় না। এই. 
হেতু শরীরকে রক্ষাকরতঃ ধর্মকর্ম করিবে। আর খতুকাল ব্যতীত মৈথুন 
করিলে গৃহস্থদিগের যে প্রকার ব্রন্ষচর্য্য নষ্ট হয়, সেই প্রকার শুক্র কীট 
অযথা ধ্বংল করা জন্ত ব্রাঙ্গণের ব্র্গহতা।, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় হতা। প্রভৃতি 
প্রত্যবায় ঘটে !. আর সন্তান প্রসবের পর খতু না হওয়া পর্য্যন্ত “মৈথুন 
কার্যের ফলে স্ত্রীলোকের গ্রদর, যোনিব্যা্ান প্রভৃতি রোগ হয়। এবং হস্ত 
মৈথুনাদি দ্বার। অস্বাভাবিক রেতঃপাতে পুরুষের ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি উৎকট্‌ 
'রোগ উৎপন্ন হয়। তাহ! তুমি স্বচক্ষেই দর্শন করিতে পারিতেছ। 
অতএব, কথিত নিরমানুদারে মানুষের ব্রহ্গচর্য্য রক্ষা কর! একাস্ত প্রয়োজন । 
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নচেৎ পশ্বাদির স্তায় মানুষ অচিকিংস্ত রোগে যাতনা ভোগ অবস্তই করে), 
বিহিত মৈথুনেও স্বীয় ভোগের বশবন্তী হইবে না । কেবল রশ্বরিক বিধান 
রক্ষার জন্য বা! পিতৃপিও্ড রক্ষারজন্ত পুভ্রাদি উৎপাদন করিবে । "পুক্রাদি' 
উৎপাদনকালে মনোবৃত্তি সপ্তাবে রাখিতে হইবে এবং পুভ্রার্দির সুশ্রী ও 
আকুতির বিষয় আকাঙ্ক। রাখিতে হইবে। এই নিয়মে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও 
কষত্রিয়ের ব্রহ্ষচ্ধ্য রক্ষা হয়। কোন 'কোন খষি স্বীয়বৃত্তিরত বৈগ্তেরও- 
ধীপ্রকার ব্রঙ্গচর্যা ইচ্ছ। করেন। ব্রাহ্মণের পরিচর্ধ্য। করাই শুদ্রের ব্রহ্মচর্যয ; 
কতকাল ব্যতীত অবলাগণও স্বামিসহবাদ করিবে না। মহিলাগণ স্বভাবতঃ, 
চঞ্চলহেতু কচিৎ মনঃদ্বারা ত্রহ্গচর্যয ভঙ্গ করিলেও তাহাদিগের নিত্য গুরু 
জনের সেবাদারা ব্রহ্গচর্য; অটুট থাকে। ব্রহ্ষচর্ধযহীনগণের ধর্মকর্ম ক্ষণভন্কুর: 
তাহার উদাহরণ, 
“অবশেশ্রিয় চিত্তানাং হস্তিস্থানমিব ক্রিয়া” 
( যোগদীপিক1) : 

অর্থ-_যাহাদিগের ইন্দ্রিয়গণ বশীকৃত নহে তাহাদিগের ধর্মক্রিয়া ভস্তি 
স্নানের ন্যায় অচিরেই কলছ্কিত হয়। বৎস! খধিরা ষে গৃহস্থাশ্রমের বহু: 

ংসা করিয়া! গিয়াছেন,এখন সেই গৃহস্থাশ্রম-যম নিয়ম শিক্ষার অভাব্রে 
অত্যন্ত ঘৃণিত হইয়! উঠিয়াছে। যে আশ্রম অপর আশ্রম ত্রয়ের জীবনরূপে 
বর্ণিত হইত; $ সেই আশ্রম শিশ্সোদরপরায়ণ হইয়! ধর্ম নামে বীতম্পৃহ 
হওয়ায় এখন গৃহস্থেরা কোন আশ্রমীরই পুর্ব পোষণ করিতে ইচ্ছ' 
করে না । এখন শিক্সোদরের তৃপ্তি সাধনই গৃহীর প্রধান সাধন। দুঃখের 
বিষয়ষে কেবল তাহারই সাধনে নিযুক্ত থাকায় এখন অনেক ব্যক্ধি ভূক্তাদ্রবও 





1 ষথাবারুসাশ্রিত্য . বর্ততেসর্ধ্ব দেহীনাং। 
তথা গৃহস্থমাপ্রিত্য বর্ততে সর্ব মাশ্রমাঃ॥ (মনুসংহিতা) 





[১৪২ যম নিয়ম। 





জীর্ণ করিতে পাঁরিতেছে না এবং অশক্তিবশতঃ মৈথুনেও তৃপ্তিলাভ করিতে 
না পারায় বনু দূর্ঘটন। ঘটিতেছে। পূর্বব্ৎ সংযমাদি শিক্ষার পর পাণিগ্রহণ 
প্রথা বিলুপ্ত হওয়াই সমাজের এই বিষবৎ অবস্থ। প্রাপ্তির প্রধান কারণ; 
অতএব, যম নিয়মে সিদ্ধ না হইয়া! পাণিগ্রহণ সঙ্গত নহে। এই বিষয়ে 
নিবেদন প্রবন্ধে ৩5 নম্বরে বর্ণন। হইয়াছে, এইস্থলে ্রহ্গর্যের উৎকর্ষই 
বক্তব্য ; পূর্ব্বোক্ত যতী, নৈঠিক ও অরণ্যবাসিগণের অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মচর্য সিদ্ধ 
হইলে ক্রমে মানুষ উদ্ধরেত। হইতে পারে। উর্ধরেতা অর্থে,--যাহার শুক্র 
ইচ্ছ। ভিন্ন কামরিপুদ্ধারা চলিত হয় না। উর্ধীরেত! হইলে মানব জর! 
মরণ বর্জিত হয়। যথা, 
“উর্দরেতাভবেদ--যোগী জরামরণ বর্জিতঃ* 
| (শিবসংহিত! ) 
যোগী অর্থে.__কামনাহীনব্যক্তি ; এই স্থলে চিকিৎসা শান্ত্রওবলেন,-- 
“মলমূলংব লংবিদ্ধি শুক্রমূলংহি জীবনং”” 
অর্থ,-_মলাশয়ে পরিমিত মলসঞ্চয় ( পুরীষসঞ্চ) থাকা শারীরিক 
পর্গিমিত বলদঞ্চয়ের মুলীভূতকারণ এবং শরীরে পরিমিত শুক্রদঞ্চয় থাকাই 
+নদ্দিষ্টকাল জীবিত থাকার মুলীভূত কারণ বটে; তুমি আনন্দান্ুভবেরজন্য 
মৈথুন কার্ধ্য শুক্ক্ষ্ কর। এইটা তোমার ভুল; শুক্রক্ষয় হইলে যে 
নিরানন্দ ঘটে, তাহ! মৈথুনান্তে সকলেরই বোধগম্য হয়। ন্মুতরাং শুকরক্ষয 
আনন্দান্গুভবের হেতু নহে, পরন্ত, তাহা নিরানন্দেরই প্রধান কারণ; এবং 
শুক্রপঞ্চয় না হইলে মৈথুনেও আনন্াান্নভবের ক্ষমতা লাভ হয় না। 
অতএব শুক্র ধারণই আনন্দের প্রধান হেতু; তুমি যতই শুক্র ধারণ 
করিতে অভ্যস্ত হইবে, ততই তোমার আনন্দানভব হইতে থাকিবে। 
তোমার যখন সম্পূর্ণরূপে শুক্র ধারণের অভ্যাস জন্মিবে। তখন তুমি সর্বদা! 
আনন্দে বিভোর থাকিতে পারিবে । এবং তখন রমণীকে সেই স্ুদুল্নভ 


আনন্দের শক্ররূপে জানিয়। নিজের অব্যাহতি জন্য তাহা হইতে পলায়নের 
ইচ্ছ! কিবে। তুমি অনুভব করিতে পার--যতই তোমার শুক্রক্ষয়ের 
মাত্র! বদ্ধিত হয়ঃ ততই [নিরানন্দ আসিয়া তোমার উদ্ভম, উৎপাহ প্রভৃতিকে 
বিলুপ্ত করে, তোমার উদ্যান বাপীতট ৭॥ কেলিমণ্ডপকে শ্রশানে পরিণত 
করে। তোমার পৃথিবীর আধিপত্য থাকিতেও তোমাকে ভিক্ষমাণ ব্যক্তি 
হইতেও সর্ববিষয়ে অনধিকারী করিয়। রাখে । তোমার বিস্তাবুদ্ধি থাকিতেও 
তোমাকে অকর্মণ্য বা অব্যবহার্ধ্য করিয়া দেয়। পরিশেষে তোমাকে 
মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করে। অতএব তোমার নিয়ত আনন্দভোগ প্রার্থনীয় 
হইলে শুক্রধারণ করিতে অভ্যস্ত হও । মহর্ষি যাঁজ্ঞবন্ধ্যের বিধান মতে কায়- 
মনোবাক্যে মৈথুনকর্্ম ত্যাগ কর। যম, নিয়মের প্রত্যেক অঙ্গ অনুষ্ঠানে, 
বিশেষতঃ ব্রঙ্গচর্য্যমাধনে এবং তাহার অঙ্গ আহার, ব্যবহার ও আলোচনা! 
বিষয়ে বিশেষ সতর্ককত| অবলম্বন করা প্রয়োজন; আহাধ্য ভরব্য মধ্যে 
্বৃত্যুক্ত হবিষ্যান্ন ; অন্ততঃ নিরামিষ দ্রব্য ভোজন করিবে । এবং ধীসকল 
দ্রবোর উপযুক্ত মাত্রাও গ্রহণ করিবে। আলোচনার মৃধ্যে শান্ত্রালোচন! 
গুরুর, সাধুর ও ব্রন্মচারীর সেবাই প্রধান ব্যবহার্ধ্য ; এই সকল অনুষ্ঠানে 
কালাতিপাত করিবে । কদাচ বৈষয়িক আলোচনা বা কুৎসিত আলোচন! 
করিবে ন। ঘাহাদিগের শুক্রতারল্যবশতঃ রেতঃপাত হয় তাহারা 
ব্রহ্মচারীর মৌখিক উপদেশ গ্রহণ করিবে। ব্রদ্ষচর্য্য সাধনে শ্রীর 
সুস্থ হয় ও আধ্যাত্মিক হুক্মবিষয়ে বুদ্ধিনিবেশ করিতে শক্তি লাভ 
হয়। এখন ব্রন্ষচর্যের অভাবে গীত। প্রভৃতি তত্বশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপন! কাধ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মন্ুস্তের এইরূপ বহু দুর্মতিজনক 


শী শশ্শশ্শাীশ শাকিরা িটিটিটাা্াশীা 


শ শতেন ধন্ৃভির্নানং খাতং পুকধরীস্থতং। ২ 
ত্রিভিঃশতেন দীর্ষিক। বাপীজ্রোণদশ স্থৃতং ॥ 


[১৪৪ যম নিয়ম ॥ 





অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া বাউল গাহিয়াছেন। বাউল অর্থে, 
জ্ঞানোন্সাদযুক্ত ব্যক্তি ; তাহার উক্তি এই প্রকার-- 
“কাচা সোণারে কেউ চিন্লে না রে" 
আগুনে পোড়ায় সোণ।৷ আইন! লইয়! তায় রে-_ 
গালাস্ন জীবনী সোথা অধতে ফালায় রে ॥” 

( আইৎনা অর্থে-কর্মকারের অগ্নি-উদ্দীপক যন্ত্র বিশেষ) তুমি 
যদি আত্মার, মনের, শরীরের ও সমাজের উন্নতি প্রার্থনা! কর, তবে কথিত 
ষতী প্রভৃতির ব্রহ্মচর্য্য তোমার অবলম্বনীয়। পাতঞ্জল বলেন “ক্ন্চরযয- 
প্রতিষ্ায়াংবীধ্যলাভঃ* | তাহার 'পর দয়া সাধন কি প্রকার তাহা 


বলিতেছেন,-_. 
“দয়া সব্রেষু ভূতেষু সর্ব্রান্গ্রহ স্পৃহা 
বিহিতেষু তদস্তেষু .. মনোবাক্‌ কায কর্ণ! ॥৮ 


( যোগি যাজ্ঞবন্ষয ) 
অর্থ,--নিজের শরীরদ্ার|, মনঃ দ্বারা, বাক্যদ্বারা, বিহিত ও তদন্ত 
প্রকারে সর্বত্র যে অন্ুগ্রহ করিতে স্পৃহা! জন্মে তাহার নাম দয়!। 
অবিহিত উপাক্ ধশ্মাশ্রিতগণের অনুষ্ঠেয় নহে, স্থৃতরাং তদ্বিষয়ে নিশ্চেষ্ট 
থাকিবে। তৎপর আর্জব সাধন কিগ্রকার তাহা বলিতেছেন, 
*প্রবৃত্তৌ বা! নিবৃত্ত বা একরূপত্বমার্জবং। 
ৃ (যোগিযাজ্ঞ বন্ধ্য ) 
অর্থ২--তোমার এইটী প্রবৃত্তির বিষয়, আর এইটী অপ্রবৃত্তির বিষয়, 
এইরূপ ভেদবুদ্ধি বিদুরিত করিয়৷ তছুভয়ের প্রতি সমভাব স্থাপনের নাম 
আর্জব। এখন ক্ষমা সাধন কিপ্রকাঁর তাহ। বলিতেছেন, 
প্রিয়া প্রিয়েষু সর্কেষু সমত্বং হচ্ছরীরিণাং। 
ক্ষমা সৈবেতি বিশ্য্ত শা্দিত| বেদ বাদদিভিঃ ॥৮ 
(ষোগি যাজ্ববন্ধ্য ) 


মনঃশুদ্ধি। | | ১৪৫] 


অর্থ প্রিয় ও অপ্রিয় এই উভয়ে সমভাব রক্ষার নাম ক্ষমা। 
অর্থাৎ প্রিয় ও অপ্রিয় কার্ষেয হর্ষ বা বিষাদযুক্ত ন! হওয়ার নাম ক্ষম!। 
উদ্বাহরণ,__রাম তোমার কোন প্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেইজন্য 
তাহরি প্রতি সন্তষ্ট হইলে, আর শ্তাম তোমার অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিলেও 
তাহাকে তুমি ক্ষমা! করিলে ( অসন্তুষ্ট হইলে না) এইস্থলে তোমার ক্ষম! 
সাধন হইল না। কেনন। প্রিষ্ন আঁপ্রয় এই উভয়ে তোমার সমভাব রক্ষা 
করিতে হইবে । সুতরাং রামের প্রিয়ানুষ্ঠটানেও তোমার তুষ্টিবোধ বিধেষ় 
নহে। ' তৎপর ধৃতি সাধন কি প্রকার তাহা বলিতেছেন-__ 


“অর্থ হানৌচ বন্ধনাং বিয়োগেচাপি সম্পদ । 
ভূয় প্রাপ্তোচ সর্বত্র চিত্তস্ত স্থাপনং ধৃতিঃ ॥৮ 
( যোগি যাজ্ঞ বন্ধ্য ) 


অর্থ,_-অর্থনাশ, বন্ধুনাশ ও সম্পদ নাশ এই তিনের বহুবার বিনাশ 
হইলেও ধৈর্যাবলম্বন করার নাম ধৃতিসাধন। 
তাহারপর মিতাহার কিপ্রকার তাহা বলিতেছেন, 


“অষ্টৌ গ্রাসা মুনের্ডক্ষ্যাঃ ষোড়শারণ্য বাসনাং। 
দ্বাত্রিংশদ্ধি গৃহস্থস্ত . যথেষ্টং ব্রন্মচারিণাং ॥ 
এষামেব মিতাহার স্ম্তেষামল্প ভো'জনং ॥৮ 


(যোগি ষাজ্ঞ বন্ধ্য ) 


অর্থ,__মুনিগণের অষ্টগ্রাস, অরণ্য বাসিগণের যোড়শগ্রাস, গৃহস্থগণের 
বত্রিশ গ্রাদ, ব্রহ্গচারিগণের যথেষ্ট গ্রাস ভোজনকে ও অপর ব্যক্কিগণের 
অল্প ভোজনকে মিতাহার বলে। 

যথেষ্ট গ্রাম অর্থে, ষত সঙ্ঘা। গ্রাস ভোজনে ব্রহ্ষচর্ষ্যের ব্যাঘাত না! ঘটে 


তত গ্রাদ ভোজন । কেননা ব্রন্ষচারীর শরীর ভেদে আহারের ন্যনাধি- 
ও 


নি ও বহন! 


কতার প্রয়োজন ( স্মৃত্যুক্ত হবিষ্যান্ন দ্রব্য আহার প্রশস্ত) গ্রাসের পরিমাণ 
কুকুট অও্ড সদৃশ; তৎপর শৌচ কিপ্রকার তাহ! বলিতেছেন, 


“শৌচন্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহমাত্যন্তরস্তথ! | 
মুজ্জলাভ্যাং স্থৃতংবাহং মনঃশুদ্ধিস্তথান্তরং ॥ 
' মনঃ শুদ্ধিস্তবিজ্ঞেয়! ধন্মেণাধ্যাত্ম বিদ্যায় ॥ 
অধ্যাত্ম বিগ্যাধন্মশ্চ পিজ্রাচাধ্যেণ মানঘে ॥৮ 
(যোগিষজ্ঞে বাক্য ) 


অর্থ,--হে অনঘে ! হে গার্সি! শৌটান্ুষ্ঠান দ্বিবিধ; মৃত্তিকা ও জলাদি 
দ্বারা যে শৌচানুষ্ঠান, তাহার নাম বাহা শৌচ, আর মনঃ শুদ্ধি সম্পীদনের 
নাম অন্তর শৌচ) অধ্যাত্ম বিষ্যাভ্যাস ও ধর্ম কার্যযদ্বার৷ মনঃ শুদ্ধি বা অন্তর 
শুদ্ধি জন্মিয়া থাকে । শ্রী উভয়কার্ধ) পিত্রীচার্ধ্য দ্বার সিদ্ধ হয়। বৈধকার্ষ্যে 
তোমার এইবপে শুচি হুইয়৷ থাকিতে হইবে। বৈধকার্ধ্ে সবাহ্‌ অন্তর 
শোৌচ থাকা! প্রয়োজন। তাঁহার অভাবে কার্ধ্য ফলোনুখ হয় না'। যথা 

(৮০) 
“অশৌচিনাং রিয়াসর্বং রি নিষ্ষলং তাবদেবহি।” 

আর তুমিষে শাস্ত্রে "মনএব সদদীশুচিঃ” এই প্রকার জ্ঞাত হুইয়াছ, সেই 
উক্তির “সদা” শবের শক্তি অনাগ্াত্ত কাল ব্যাপক মনে করিও না। তাহা 
হইলে তত্ব্দশিগণের মনঃশুদ্ধির উক্তি প্রলাপবৎ অনর্থ হইয়া উঠে। 
বাস্তবিক, তত্বদশিগণ্র উক্তি সর্বত্রই নির্ববরোধ ও বিশেধার্থ যুক্ত ; তুমি 
যে ষে স্থলে বিরোধ দর্শন কর, সেই সেই স্থল ভাবাত্তর বা! বিবক্ষ৷ অথবা 
প্রশ্নকর্তীর অধিকার ভেদে উত্তর হইঞ্জাছে জানিবে। এইরূপে তত্বদর্শির 
উক্তি সর্বত্রই নির্বিিরোধ ; অতএব “মনএব সদীশুচি” এই বাক্যের “সদা? 
শবটার শক্তি স্মৃত্যুক্ত ঘ্বৃত শুদ্ধিবং বোধ করিবে। ঘ্বৃত যেমন অশুদ্ধ 
পাত্রগত হইলেই অশুদ্ধ এবং শুদ্ধ পাত্রগত হইলেই শুদ্ধ, মনঃ ও তদ্‌বৎ ) 
স্বৃতি বলিয়াছেন, 
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“আম মাংসং দ্বতং ক্ষৌদ্রং ন্নেহাশ্চ ফল সম্ভবাঃ। 
্্েচ্ছ ভাওস্থিতা। দুষ্ট নিষ্তান্তঃ শুচয়ঃ স্বৃত1ঃ ॥৮ 
শ্লেচ্ছ ভাওগত দ্বত অশুদ্ধ থাকিলেও সেই ঘ্বৃত যেমন শুদ্ধ পাত্র গত 
তইলেই শুদ্ধ হয়, সেই প্রকার মনঃ, অশুদ্ধ বিষয়ে থাঁকিলেই অশুদ্ধ হয়, 
আর শুদ্ধ বিষয়ে থাকিলেই শুদ্ধ হয় জানিবে। অশ্তুদ্ধ বিষয়ে বিচরণ 
করাই মনের স্বভাবহেতু তত্বদর্শিগণ তাহার শুদ্ধি বিধান করিয়াছেন। 
তাহাদ্দিগের বিধান মতে মনকে শাসন করিলে মনঃ নিয়ত শুদ্ধ বিষয়ে ্‌ 
থাকে, অশুদ্ধ বিষয়ে যাইতে প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হয়। স্মৃতরাং তোমার মনঃ 
গুদ্ধি সম্পাদন একান্ত প্রয়োজন; এই শৌচাওড দশবিধ সংযম পিদ্ধ হইলে 
মৃত্যুর পর সংযমনীপুরে ( য্মালয়ে ) গিয়। সংষম শিক্ষার জন্ত যাতনা! ভোগ 
করিতে হয় না । বেদাস্ত বলেন,--- 
“সংযমনেত্বনুভূয়ে তরেষ। মারোহা বরোহৌ” 
( বেদান্ত দর্শনং ) 
সংযমনীপুরের নাম যমপুরী, তাহাতে অসংযমীকে সংযমের আবশ্তকত! 
বোধ করায়। ধাহার নিজ হইতেই সংযম শিক্ষা আছে তাহার তথাক়্ 
যাওয়া অপ্রয়োজন; তীহার! ঘ্বর্াদিতে আরোহণ করেন। মনুস্বের 
ংযমই সকল ধর্মের মূল ; যমরাজ সংযম ও অসংযমরূপ ধন্মাধন্মের বিচার 
করিতে অধিকারী ; ধাহাদ্দিগের অসংযম নাই তাহাদিগের অধর্মও নাই, 
সুতরাং তাহাদিগের উপর যমের অধিকারও নাই। তাহাতেই সংযমী 
বামপ্রলাদ বলিক়্াছিলেন,-_ 
রা দূর হয়ে যা যমের ভটা। | 
“বল্গে তোর যম রাজাকে আমার মত নেয় সে কয়ট!। 
আমি যমের যম হইয়ে আছি ভেইবে ব্রহ্মময়ীর ছটা ॥” 
ম্বাহারা এইরূপে পুর্ণদংযমী থাকিয়া দেহ ত্যাগ করেন, তাহারা 
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দেহত্যাগের পর দিব্যবিমানে আরোহণ করতঃ দক্ষিণদিকে বৃদ্াঙ্ুলী 
নির্দেশ করিয়া চলিয়। ধান। তৎপর গর্ণতনয়ার প্রশ্নে যাজ্ঞবন্কা দশবিধ 
নিয়মের কথ! বলিতেছেন । 





(৮১) 


দশবিধ নিয়ম । 


_ নিয়মেরও সাধন প্রতাহ করিতে হইবে । 
সেই দশবিধ নিয়ম কি প্রকার তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, 


“তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানমীশ্বর পূজনং। 
সিদ্ধান্ত শ্রবণঞ্চেব হীর্্মতিশ্চ জপোব্রতং। 
এতেচ নিয়মাঃপ্রোক্ত। স্তাংশ্চ সর্ববান পৃথক্‌ শৃণু॥” 


.( যোগিষাজ্ঞবন্ক্য ) 

হে গার্ণি! নিয়মের অঙ্গ গুলিকে তপঃ, সন্তোষ, আস্তিক, দাঁন, ঈশ্বর 
পুজা, সিদ্ধান্ত শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ ও ব্রত নামে বলা হয়। এ্রীসকল 
প্রত্যেক অঙ্গের অনুষ্ঠান প্রণালী তোমাকে পৃথক পৃথকৃরূপে বলিতেছি। 
তাহার মধ্যে তপানুষ্ঠান কি প্রকারে করিবে, প্রথমে তাহাই শ্রব্ণ কর, 

_ তপানষ্ঠান বিষয়ে কঙ্কালমালিনী বলেন,-- 
“নতপস্তপমিত্যানহথু ব্রক্ষিচর্যযং তপোত্তমং* 

অর্থ,-তপঃ তপঃ নহে, তপের মধ্যে ব্রহ্ষচধ্যই সর্বোত্তম তপঃ। 
ইহাদ্বারা বোধ হয় যে, তপঃ নামে কোন একটি নির্দিষ্ট আছে, ব্রহ্ষচরধ্য 
তদপেক্ষা উত্তম | 

পাতঞ্জল বলেন,-_-“কায়েন্ট্িয় শুদ্ধি রশুদ্ধিক্ষয়। তপসঃ* 

অর্থ,__ষে অনুষ্ঠান দ্বার! শরীরের ও ইন্িয়ের এবং মনের অশুদ্ধ ধর্ম 

ক্ষয় হইয়া শুদ্ধ সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠঠ লীভ কৰে তাহার নাম তপঃ। 


মনঃগুদ্ধি। | ১৪৯] 


ইহাদ্বারাও তপঃ অর্থে কি, তাহা সুস্পষ্ট হইল না1। যোগিষাজ্ঞবন্ধ্য তাহা 
সুম্পষ্টর্ূপেই বলিয়াছেন । সেই উক্তি এইপ্রকার,__ 
শবিধানোক্কেন মার্গেণ  কচ্ছচান্দ্রায়ণাদিভিঃ। 
শরীর শোষণং প্রান স্তপস স্তপ * উত্তমং 1” 
(যোগিযাজ্ঞবন্ধ্য ) 
অর্থ,_-যথাবিধি চান্দরীয়ণাদি ব্রতানুষ্টান দ্বারা শরীরকে শোষ করাই 
সর্বোৎকৃষ্ট তপঃ। তৎপর সত্তোষের প্রণালী কিপ্রকার তাহ! বলিতেছেন,-_ 
“্যদৃচ্ছালাভতোনিত্যং  মনঃ পুংসোভবেদিতি। 
৮ প্রাহুঃ সন্তোষং সুখ লক্ষণং ॥* 
( যোগিযাজ্ঞবন্্য ) 
অর্থ,যদৃচ্ছ! অর্থে, স্বেচ্ছা, স্ব অর্থে, সর্বত্রই আত্মাকে বুঝায়, 
ইন্িয়াদিকে বুঝায় না। স্ৃতরাং আত্মার ইচ্ছামত অবস্থায় বা আত্মবুদ্ধিগত 
অবস্থায় থাকিয়! যাহা লাভ হয়, তাহাতেই যদি পুরুষের মনে 
'তৃপ্তিবোধ থাকে, তবে সেই বুদ্ধিকে খষিগণ ১খের লক্ষণরূপ সন্তোষ বলেন। 
তাহার পর আন্তিক্য সাধন কি প্রকার তাহা বলিতেছেন,-_ 
প্ধর্্মাধন্দেষু বিশ্বাসো  যস্তদাস্তিক্য মুচ্যতে 
( যোগিযাজ্ঞবন্ক্য ) 
অর্থ--ধর্দ্দে ও অধর্মে এই উভয়ে যে বিশ্বীস' স্থাপন তাহার. নাম 
আস্তিক্য। তাহার পর দানের কথা,_ 
প্যায়ার্জিতং ধনং চাল্ল মন্তঘা ত্প্রদীয়তে। 
অর্থিভ্যং শ্রদ্ধয়া যুক্তং . দানমেতদুদাহৃতং |» 
(যোগিষাজ্ঞবন্ধ্য ) 


* এই ্রস্থে যথাস্থানে ত্রিবিধ তপেরই উল্লেখ হইয়াছে । যথা।,--হঙ্গচর্য্যরূপ তপঃ 
-বাম্ব়তপ:, চন্ত্রায়ণাদদি ব্রতরূপতপঃ। তাপের অসাধ্য কিছুই নাই। 
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অর্থ_স্থায়ার্িত ধন বা অন্ত কোন দ্রব্য, অল্পহইলেও তাহা শ্রদ্ধার 
সহিত যদি শাচককে প্রদান কর! হয়, তবে তাহার নাম দান। এইস্থলে 
গ্রহীতা সৎপাত্র হইতে হইবে, অসৎ পাত্রে দান অবিধেয় ; অযথাকার্যো 
বা পাপকার্যে যিনি দানপ্রাপ্ত ধনাদ্দি বায় না করেন এবং শাস্ত্র বিহিত 
কর্মে বায় করেন, তিনি দানের সৎপাত্র । দানের ধনার্দি অসৎকাধ্যে 
বায়িত হইলে দাতা সেই অসংকাধ্যের নিমিত্ত কারণ হন। সেইজন্য 
সৎপাত্রে দানের নিয়ম শান্ত্রেবিহিত হইয়াছে। মন্ুয়োর মধ্যে প্রধানতঃ 
্রাহ্মণই সংপাত্ররূপে শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছেন। এইস্থলে মন্ুসংহিতার, 
দুইটা উক্তি উদ্ধত হইল, তাহা এই প্রকার, 
“উৎপত্তিরেব বিপ্রস্ত মৃর্তিঘ্ন্ত শাশ্বতী” 
€ মন্ুংহিতা। ) 
.. শবঞ্চ 

প্রাঙ্গণে! জারমানোহি  পৃথিব্যামধিজায়তে” 

- অর্থ,-_জন্মগ্রহণ হইতে ব্রাক্মণকে শাশ্বতী ধর্মের মুর্তিূপে জানিবে। 
এবং ব্রাহ্মণ জন্ম হইতেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বটেন। এইস্থলে 
ভীম্মদেব বলেন,-_ | 

“দ্ররিদ্রান্‌ ভরকৌন্তেয় মাগ্রযচ্ছেশ্বরেধনম্‌। 
ব্যাধিত স্তৌষধং পথ্য  নীরুজস্তকিমৌষধৈঃ ॥৮ 
€( মহাভারতং ) 
অর্থ,--হে কৌস্তেয়! তুমি দানদ্বারা (সতের মধ্যেও ) দরিদ্রগণকে 
পোষণ কর, কদাপি ধনবান ব্যক্তিকে ধন প্রদান করিও না। কেননা 
ব্যাধিগ্রস্তগণেরই ওঁষধের প্রয়োজন ৷ রোগহীন ব্যক্তির ওঁধধ অনাবশ্তক । 
তৎপর ঈশ্বর পুজ! কি প্রকারে করিবে তাহ! শ্রবণ কর,-_ 
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“ষশপ্রসন্ন স্বভীবেন বিষ্ণুং বা কপ্রমেবচ। 
যথাশক্তার্চেদ্তক্রা। * এত্তদীশ্বর পুজনং ॥৮ 
( যোগিষাজ্ঞবন্থ্য ) 


অর্থ,__অর্চনাকারী প্রসন্ন স্বভাব দ্বারা ( উপবিষ্ট হইয়া) ভক্তিসহ 
যথাশক্তি উপচারে শিবের বা বিষুর অর্চনা করিলে তাহাকে ঈশ্বর 
পুজী বল! ভয় । এই স্থলে “শব বিষু* উপলক্ষণ, প্রকৃতির উপাসনার 
মুখ্ত্ব হেতু তাহারও অর্চনা করিতে হইবে। তাহার পর সিদ্ধান্ত 
শ্রবণের কথ1,-- 


* ভক্তি কাহাকে বলে? এই প্রশ্নে উত্তরে নারদ সুত্র বলেন,_- 
“দ। পুরানুরক্তিরীশ্বরে |” 
অর্থ,-_ঈশ্বরেতে বিশেষ রূপে যে অনুরাগ, জর নাম “ভক্তি।* 
ঈশ্বরান্থুরাগের অপক্ষাবস্থীর নাম ভক্তি, তাহার পক্কাবস্থার নাম *প্রেম” 
এই ভক্তি সাধারণতঃ নয় প্রকার, 
শ্রবণং কীর্ভনং বিষুঃ  ন্মরণং পাঁদ সেবনং । 
অর্চন* বন্ধনং দাশ্তং সখ্যমাত্স নিবেদনং ॥ 
এই গ্লোকে “বিষ এই শব্টী উপলক্ষণ। প্রত কথা, যিনি ষে 
দেবতার উপাঁসক তিনি সেই দেবতার প্রতি অন্ুরক্ত হইয়! বিধিমত 
কম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার সেই অনথরাগযুক্ত কর্মের নাম “ভক্তি” ॥ 
সর্বাঙ্গোল্রাস তত্র বলেন, 
“গুরুবক্তে, স্থিতোদেব. তদেকেষ্ট স্বরূপক | 
ক্রিয়াপিতস্তবাক্যং স্তাৎ ক্রিয়েতি ভক্তি কল্পনা ॥ 
যা ক্রিয়া সাপি ভক্তিস্তাৎ যাভক্তিসা ক্রিয়াপিচ । 
ভক্তিরূপা স্বেষ্টবিদ্য। বিন। ভক্তিং ন লভ্যতে ॥ 
বিনাভক্তিং নচজ্ঞান মতোভক্তিরুদাহত! | 
সা ভক্তি ত্রিবিধ! দেব চোত্তমা মধ্যম ধম! ॥৮ 
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“দিন্ধান্ত শ্রবণং প্রেক্তেং. বেদান্ত শ্রবণং বুধৈঃ। 
দ্বিজবৎ ক্ষত্রিয়ন্তোক্তং. সিদ্ধান্ত শ্রবণং বুধৈ: ॥ 
_ বিশানাঙ্ধে চিদিচ্ছস্তি শীলবৃত্তিরতাং সতাং। 
শৃদ্রাণাঞ্চ জিয়াশ্চৈব ্ধনথাতি, তপস্থিনাং। 
সিদ্ধান্ত শ্রবণং প্রোক্তং পুরাণ শ্রবণং বুধৈঃ” ॥ 
( যোগিষাজ্ঞবন্্য ) 
অর্থ--ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের বেদাস্ত শ্রবণকে সিদ্ধান্ত শ্রবণ বলা হয়। 
কেহ কেহ স্বীয় বুত্তিরত ও সচ্চরিত্র বৈশ্তেরও বেদান্ত শ্রবণকেই দিদ্ধান্ত 
শ্রবণ বলেন। মহিলাগণের, শুদ্রের ও তপশ্চারিগণের ন্বধম্্াচরণই দিদ্ধান্ত 
শ্রবণ বটে। স্বধর্্াচরণ অর্থে, স্বীয়বিহিত ধর্মাচরণ ; তপশ্চারীর তখন 
তপঃই রিহিত ধর্ম বা স্বর শূদ্রাদি পুরাণ শ্রবণ করিলেও দিদ্ধান্ত শ্রবণ 
হয়। শ্রবণ অর্থে, বেদাস্ত মতে অধ্যয়ন । অনস্তর লঙ্জ! সাধন কি 
প্রকার তাহ। বলিতেছেন, 
"বেদ লৌকিক মার্গেযু কুৎসিতং কর্ণযস্তবেং । 
তন্মিন্‌ ভবতি যা লজ্জা শ্রীস্তু সৈবেতি কীন্তিতা ॥ 
...(যোগিযাজ্ঞবন্ক্য ) 
অর্থ_বেদে ও লোকে যে যে কার্য নিন্দিত সেই সেই .কার্্যানুষ্ঠানে 
যে লঙ্জীবোধ জন্মে, তাহার নাম “হী”। তৎপর “মতি” কাহাকে বলে 
তাঙারই কথা বগিতেছেন,__ 
“বিহিতেষুচ সর্কেু শ্রদ্ধাযাস! মতির্ভবেত” 
(যোগিযাজ্ঞবন্ধ্য। 
অর্থ,--বিহিত কন্মানুষ্ঠানে ষে শা তাহার নাম “মতি” । 'অনস্তর 
"পাকি প্রকার তাহ। বলিতেছেন,--- 
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“গুরুণাচোপদিষ্টোপি বেদবাহা বিবঞ্জিতঃ | 
বিধানোক্তেন মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো জপঃস্মৃতঃ ॥৮ 
অর্থ,_-গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হুইয়৷ যথা বিধানে মন্ত্রের মানসিক পুনঃ 
'পুনঃ যে আবৃত্তি বা অভ্যাস, তাহার নাম “জপ”। তৎপর “ব্রত” কি 
তাহা বলিতেছেন,-_ 
“প্রসন গুরুণা পুর্ব মুপদিষ্ট মনুজ্ঞয়া | 
ধন্মার্থ কাম মোক্ষাণ! মুপায় গ্রহণং ব্রতং ॥৮ 
( যোগিযাজ্জবন্ধ্যঃ ) 
অর্থ,-_ পুর্কোপদিষ্ট শিষ্য প্রসন্নভাবধুক্ত গুরুর অনুজ্ঞালাভ করতঃ ধর্শা, 
'অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের জন্ যে উপায় গ্রহণ করে তাহার নাম প্রত” | 
এই বিধান মতে পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ ব্রত । এইস্থলে ধন্ম, অগ, কামও 
মোক্ষ্য অর্থে কি, তাহা কথিত হইতেছে,-- 
যন্মিন দেবে ষদাচারঃ *  সচ ধর্ম প্রকীন্তিতঃ। 
অর্থস্তজপ সম্পত্তি নীন্তশ্চার্থ; কদাচন। 
কামস্ত, দেবতা সিদ্ধি শ্মোক্ষস্ত দেবতামিয়াৎ ॥ 





* আচার সপ্তবিধ_ 
সর্কেত্যো চোত্তমো বেদে। বেদেভ্যোবৈষবোমতঃ 


বৈষ্বাদুত্তমো শৈবো শৈবাৎসিদ্ধান্তরুত্মঃ। 
সিদ্ধানস্তাহুত্ধমো বামঃ বাম! দক্ষিণ কুত্মহ। 
দক্ষিণাহত্তমে। কৌলঃ কৌলাৎ পরতরং নহি ॥ 


এই সপ্তবিধ আচারের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও অনুষ্ঠান প্রণালী পুস্তক 
গৌরব ভয়ে এইস্থলে উল্লেখ হইল না। সকল প্রকার মনুষ্যেরই প্রথমে 
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অর্থ,--ষে দেবে ষে আচার বিহিত 'আঁছে দেই আচার সেই দেবতার 
ধর্ঘ নামে কথিত হইয়াছে। সেই দেবতার মন্ত্রজপ রূপ সম্পত্তিকে 
(জপসার্থককে) “অর্থ” নামে কথিত হইয়াছে. কদাচ এইস্থলে অন্য 
অর্থের বোধ করিবে না । সেই দেবতার সিদ্ধিলাভকে এইস্থলে “কাম” 
নামে কথিত হইয়াছে । আর সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হওয়! “মোক্ষ” শব্দে” 
বাচ্য) এই মোক্ষ প্রাপ্তি অর্থে সালোকা, সারপ্য, সার্টি ও সামীপ্যরূপ 
ক্ষয় স্বভাব কোন এক মোক্ষ* প্রাপ্তিই বোধযোগ্য বটে। নিত্য কৈবল্যরূপ 
মোক্* বোধ যোগ্য নহে। এই প্রকার দশবিধ নিয়মপিদ্ধ হইলে দেবতাকে 
বশীভূত করিতে সাম্য জন্মে । কাজেই যম নিয়ম সিদ্ধ না হইলে মানুষের 
মনুত্যত্ব বিকাশ পায় না। প্রক্কত মনুষ্যত্ব লাভই দেবত্ব লাভের আরম্ভ; 
যম নিয়ুম সিদ্ধ হওয়ার পর সমাধি সময়ে পুর্বে পরোক্ষভাবে দেবদর্শন হইয়া 
পরে প্রত্যক্ষভাবে দেবদর্শন লাভ লয়। এইস্থলে দেবঅথে, উপান্ত মোক্ষ 
প্রদায়ক দেবতা ) অপন্দেবতা নহে । নিজে নিয়মিত না হইয়া দেবতাকে 
নিয়মিত বা! বশীভূত করা অসম্ভব; অনিয়মী কাহাকেও সর্বথা নিয়মিত 


বেদাচার, তাহার পর বৈষ্ণবাচার,_-এইক্রমে এক একটা আচারের অনুষ্ঠান 
ও তাহার আয়ন্তিকরণই আত্মোন্নতির সোপান। প্রথম চারিটী আচার 
পশুতাবের অন্তত) তাহার পর ছুইটী বীরভাঁবে অনুষ্ঠেয় $ বীরভাবই 
দিব্ভাবের আরম্ভক, কৌলাচার তাহার পুর্ণাবস্থা । আচার ও ভাব বর্জিত 
উপাসন! নিম্ষল। 
* অবক্ষয় সালোক্যার্দি গৌণ মোন্ষস্ত গ্রহণঃ কর্সাধ্যত্বাৎ। 
তত্বজ্ঞানোৎপন্নে কৈবল্যত্বং নিত্যং । যথ৷ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও, 
শন কর্মণা ন প্রজ্যাধনেন ত্যাগ্রেনৈকেনামৃতত মানশু:। 
' তমেব বিদ্িত্বাতি মৃত্যুমেতি দান্যঃগন্থা বিভ্যুতেত্য়নায় ॥ 


মনঃশুদ্ধি। | ১৫৫] 


করিতে পারে ন|, কেবল মায়াবশে “আমার” “আমার” করিয়া ছুল্লভ 
মনুষ্যজন্মের অপচয় করে। বণিত ধম নিয়মের এইরূপ প্রণালী মহৃষি, 
যাজ্ঞবঞ্ক্য হইতে গর্গ তনয়! উপদিষ্ট হইয়! তদন্ুপারে যোগসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন। বর্তমানে সৌভাগ্যক্রমে অনেকেরই যোঁগি বেশধারী 
মহাত্মগণের সাক্ষাৎ লাভ হয় বটে) এবং যুবকগণ তাহাদিগের নিকটে: 
ষোগাভ্যাও করেন বটে । কিন্তু এই অভ্যাসে বর্ণাচার না৷ থাকায় ও' 
যম নিয়মের প্রণালী অবলম্বন না করায় কা্্যতঃ কেহ উন্নত হইতে 
পারিতেছেন না । তাহার! প্রায় প্রত্যেকেই “ইতোনষ্ঠ স্ততোত্রষ্ট2” হুইয়া' 
পরিণামেরপথ অন্ধকামরয় দর্শন করিতেছেন। অতএব বর্তমানের 
উপদেশের সহিত সেই তত্বজ্ঞ খাষিগণের গ্রন্থলিখিত উক্তির ও উদ্দেস্টের' 
সহিত সামগ্রস্ত রাখিয়া কার্যকর একান্ত আবগ্তক | বাহার প্রকৃত 
ধর্মে অগ্রদর হইতে ইচ্ছুক তাহাদের এই মনঃশুদ্ধির "্নিফামকর্ণা* প্রবন্ধে, 
উদ্ধত ভগবদগাতার ৪র্থ, অঃ, ১৬১৭ শ্লেকের অর্থ অনুসারে প্রথমে কম ও 
অকর্থের বিচার জ্ঞাত হইতে হইবে। তৎপর সান্তিকম্থখ কি? তাহা 
গীতার ১৮ অ, ৩৭ গ্লে(কের অর্থে জানিয়া মনঃশুদ্ধির ৭৬ নম্বরে উদ্ধৃত 
বেদান্তের ও পরাশর সংহিতার উক্তিমতে ধর্মকর্থের সর্বপ্রথম আপন' 
আপন বর্ণাচারে থাকিয়। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম করিতে হইবে, এবং. 
সর্বপ্রকার কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করিতে হইবে, প্রত্যহ যথারীতি 
উপাসনা ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । পাপক্ষয় উন্দেশ্তে ব্রাহ্মণের সাবিত্রী 
গায়ত্রী ও অপর পুরুষগণের এবং সকল শ্রেণীর স্ত্রীগণের ভগবন্নাম জপরূপ 
প্রায়শ্চিত্ত করা যাইতে পারে । তাহারপর পূর্ণ যম নিয়মে প্রবেশ করিয়া 
ষোগাভ্যাস করিলে এখনও যোগের প্রত্যক্ষফল অপ্রাপ্য হয় নাই। যোগী 
অর্থে_কামনাহীন বা ঈশ্বর প্রীতিকামী; কেবল সম্কেতাভ্যাস ব্য[ক্তকে 
যোগী শবে বুঝায় না। অর্থাৎ যাহারা কায়ে, মনে ও বাক্যে কেবল, 
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ঈশ্বরেরই প্রীতি কামনা করেন, ধাহাদিগের অপর কোন কামনাই থাকেনা, 
তাহারাই প্ররুত যোগিপদ বাচ্য। এই প্রকার যোগিব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমীর 
মধ্যেও থাকিতে পারেন। 

বন! তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, যদিও বাু সাধন করা৷ যোগিগণের 
আবশ্তক তথাপি কেবল প্রাণায়াম দ্বার! মনঃশুদ্ধি করিয়া ধোগী হইতে সকল 
শরীর উপধোগী হয় না । শরীর উপযুক্ত হইলেও পদে পদে বিপদ সম্ভাবনা 
'আছে। সুতরাং সিদ্ধ প্রণায়ামী হইতে প্রাণায়ের উপদেশ লইয়! ও তাহারই 
তত্বাবধানে থাকিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করা বিধেয়। এই স্থুযোগ অসম্ভব 
হইলে ধাহাদিগের প্রাণায়ামেই আকাঙ্ষ। তাহারাও মন্ত্রযোগ অবলম্বনে 
€ মন্ত্রজপাভ্যান করিয়া! ) মনঃশুদ্ধি সম্পাদন করিবেন । তাহাতেই দেবৈর্ব্য্য 
লাভ কর যায়। মন্ত্র ফোগেও বাধু সাধন আছে। তাহা নিরাপদ এবং 
স্থথকর ১ জপ দ্বারা যতটুক বায়ু সাধন কর! হয় তাহাতেই বায়ুর স্বাভাবিক 
'গৃতি কমিয়। থাকে । মন্ত্রষোগের কার্ষেযর স্বভাবে কুগুলিনী চৈতন্তযুক্তাহন। 
তাহা কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে জানিবে। যাহার। কেবল প্রাণায়ামের 
বলেই মনঃশুদ্ধি করিয়] যোগী হইতে একান্ত ইচ্ছুক, তাহারা বর্ণাচার, যম, 
নিয়ম ও নাড়ীশুদ্ধি করিয়। প্রণায়ামের নিম্ন সংখ্যা হইতে আরম্ভ করতঃ 
যোড়শ, চত্ঃবষ্টি, দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যায় যথাক্রমে রেচক পূরক ও কুস্তকরূপ 
প্রাণায়াম করিবেন। এই সংখ্যাত্রয়ে এক প্রাণায়াম হয়।' সংখ্য। অর্থে, 
কোন মন্ত্রপাত্মক পংখ্যা বটে; কথিত এক প্রাণায়াম হইতে আরম্ত 
করিয় ত্রিপন্ধ্যার প্রতোক সময়ে বিংশতি সংখ্যা প্রাণায়াম অভ্যস্ত 
করিতে হইবে । তৎপর যত সংখ্যা প্রাণায়ামে শরীর কম্পন উপস্থিত হয়, 
তত সংথ্য। গ্রাণায়াম অভ্যন্ত করিতে হইবে। যখন শরীর কম্পিত হইবে 
তখন প্রাণারামের আর্তাবস্থ। $ শাস্ত্রে এই প্রকার উল্লিখিত আছে। 
'আরস্তাবস্থা আদিলে রেচক ও পুরক বর্জিত কেবল কুস্তক অভ্যাস করিতে 
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করিতে যখন দেহাভ্যান্তরের আকাশ স্থান সমস্তই বাযুতে পূর্ণ হইবে, যখন 
অক্রেশে. একটা জলপুর্ণ কুস্তবৎ স্থিত থাকিতে পারিবে,তখন তদবস্থাকে শাস্ত্র 
প্রণায়ামের ঘটাবস্থা নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর নিষ্পত্ত্যবস্থা 
আসিবে, নিশ্পত্তবস্থার পরিণাম ভূমিত্যাগ ; ভূমিত্যাগ করিয়া উর্ধে উখিত 
হইলেই প্রাণায়াম সিদ্ধ হইল। তখন তুমি একজন পিদ্ধ প্রাণায়ামী হইয়া 
গেলে । এই অবস্থ। আপিলে তোমার পঞ্চভুতেরই উপর আধিপত্য আন্ত 
হইবে । তৎপরে ক্রমে অষ্টবিধ ীশ্বধ্য * লাভ হইতে পারে। হিন্দুধর্মের 
সর্বত্রই প্রথমে যৈমন বর্ণাচার ও যম নিয়ম অবলম্বন আবশ্তক সেই প্রকার 
সকল প্রকার সাধনেই ভগবানে অর্পিতাত্া! হওয়া আবশ্তক। অর্থাৎ 
ভগবান সকলের বন্ধু জানিয়া, তাহার সকল প্রকার কন্মের কর্তৃত্ব আছে 
জানিয়া, তাহার কৃপাবর্ষণের সময় অপেক্ষা করিয়! নিজকে উপযুক্ত করিতে 
পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম না করিলে কাহারও কিছুই সিদ্ধ হয় না। 
(৮২) 

প্রাণায়ামের উপদেশ করা এই “মনঃ শুদ্ধি” গ্রন্থের মুখ্য বিষয় নহে, 
মনঃশুদ্ধির মুখ্য প্রতিপান্ভবিষয় “জপ”, যাহার কথা৷ ভগবদগীতায় স্বয়ং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্যক্ঞানাং জপ যজ্ঞোন্মি” এই প্রকার বলিয়াছেন, যাহার 
বিষয় ভূতভাবন শঙ্কর "জপাৎ সিদ্ধি জর্জপাৎ সিদ্ধি জ্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয় 
এইরূপ নিশ্চিত বাক্যে উপদেশ করিয়াছেন, যাহা চতুর্বিধ যোৌগসাধনের 
মধ্যে "মন্ত্রযোগ* নাথে একটা স্বতন্ত্র প্রকার যোগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
যাহার বিষয় যোগিষাজ্ঞবস্ক্য “মন্ত্র জাপাৎ মনোলয়ঃ মন্ত্রযোগঃ প্রকীর্তিতঃ” 
এই প্রকার গারগাদেবীকে উপদেশ করিয়াছেন। . এই মন্ত্রযোগের 
অনুষ্ঠান অত্যন্ত নিরাপদ ১ উহা সকল শরীরেই অনুষ্ঠেয় হইতে পারে। 


পীপপিপিপপাশ 


* অনিম। লঘিম। প্রাপ্তি: প্রাকাম্যং মহ্মাতথা | 
ঈশিতা বশিত। চৈবঃ তথা! কামাবসাফিতা ৎ ॥ 
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এবং উহার উপদেশেরও বিশেষ কোন জটিলতা নাই। মন্ত্রধোগ অর্থে-_ 
মন্ত্র জপঘারা উপান্তে মনের লয় করা । মনকে নিক্রিয় করাই যোগের 
প্রধান উদ্দেত। প্রাণায়ামের যেমন অবস্থাত্রয় বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি 
মন্ত্রজপাত্বক মনঃশুদ্ধিরও আরম্তাবস্থা, সম্পান্ঠাবস্থ। ও নিষ্পত্ত্যবস্থারূপ 
অবস্থাত্রয় আছে । সেই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে আরম্তাবস্থা এই প্রকার,--পূর্ব্ই 
বলিয়াছি-ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র ও বর্ণনঙ্করগণ শ্ব স্ব বর্ণাচারে না 
থাকিলে ধর্মকন্মের চেষ্টা বিড়ম্বন!॥ বর্ণাচার প্রবন্ধের মর্থ মতে আপন 
আপন বর্ণাচারে থাকয়৷ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শৃদ্র ও বর্ণাসঙ্করগণ নিত্য, 
নৈমভ্তিক কর্ম, প্রাক্জাশ্চিত্ব কম্ম ও উপাসনাকর্ম্ের সাধন ও ৭৮ নম্বরের 
লিখিত মতে যম নিয়মের সাধন করিলে অবশ্যই সিদ্ধি লাঁভ করিবে। 
আরম্তাবস্থায় যতদুর সম্ভব, যম নিয়মের অনুষ্ঠানে থাকিয়া অভিষেক, 
মালাসংস্কার, মহাপুরশ্বরণত্রত প্রভৃতি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে “কম্রযোগ 
প্রকাশ” নামক অধ্যায়ে জ্ঞাত হইয়া! প্রথমে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে 
মনঃশুদ্ধির জন্ত নিত্যকন্মাঞ্ছি জপের অতিরিক্ত গুরুদত্ত ইষ্ট মন্ত্র যথাশক্তি 
কোন এক সংখ্য। নির্দিষ্ট করিয়! প্রত্যহ জপ করিবে। কিন্তু সহস্র 
সঙ্ার নৃ[ন সঙ্ঘা। নির্দিষ্ট করা যায় না। আর পিতা. বা আচার্য কিন্বা 
ইষটমন্ত্রবাতা স্থানে ও. তাহার অসন্তবে শান্ত্রজ্ত ভক্ত স্থানে ধ্ধিকৃত 
তত্বশান্ত্রের অভ্যান ও তাহার তাৎপর্যগুলির উপদেশ গ্রহণ করিবে। 
কাম্যকর্্মও নিষিদ্ধকম্্ কদাপি করিবে না। আর এইটী নিশ্চিত ধারণা 
করিতে হইবে__যদিচ এক ভগবানেরই শক্তিকতৃক' সর্বপ্রকারকম্ম সম্পাদিত 
হয়, তথাপি প্রথমে কর্মমযৌগের সাঁধন প্রয়োজনীঃ ) শান্ত বলেন,_ 
“কন্মরযোগং বিন! দেবি! জানধোগোন সিধ্যতি।” 
এবং এই বিধানের উদাহরণ স্থলে বলিয়াছেন,_ 


অনঃশুদ্ধ। ১৫৯] 


*পন্ষদবয়ং সী শ্রত্য ষথ! থে পক্ষিণীং গতি। 
তিখৈব জ্ঞান কর্মৃ্যাং জীয়তে পরমং প্দম্‌॥* 


অতএব প্রথমে কন্মযোগ সাধনের প্রয়োজন; করন্ধমরযোগ সিদ্ধ না 
হইলে অত্যন্তরূপে দুঃখের নিবৃত্তি হয় ন1। সেই জন্য বিষয়কে বিষবৎ 
বস্তরূপে জানিয়। ও বিষয়ে নিম্পৃহ হইয়। প্রথমে গৃহস্থাশ্রমেই থাক! বিধেয়। * 
গৃহস্থাশ্রমে বিষয়কে যথ! সর্বস্ব মনে না করিয়। প্রতিক্ষণেই বিষম হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে প্রীর্থন৷ রাখিবে এবং সুযোগ অনুসন্ধান করিবে। 
এইরূপে ভগবানের স্থানে আত্মমঙ্গল প্রার্থনা করিতে ও ভগবানেরই উপর 
আত্মভার অর্পণকরিতে অভ্যাস করিবে। এই পর্যন্ত মনঃগুদ্ধির 
আবন্তাবস্থাঃ এই অবস্থায় যম নিয়মের কোন অঙ্গ দুর্বল তাবে অনুষ্টিত 
হইলেও বা প্রমাদ বশতঃ কখন কখন কোন অঙ্গের শ্মলন হইলেও 
দূঢত্রতী থাকিয়! যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে যত্ববান্‌, থাকিবে । এই অবস্থা 
প্রাণয়ামের আবস্ভাবস্থারই তুল্য ফলপ্রদ বটে ; তাহার পর মম্পা্ঠাবস্থা,-- 

যখন দেবতার ধ্যানযুক্ত বা মন্ত্রবর্ণের ধ্যানযুক্ত থাকিয়! * অক্লেশে 
দশ সহ জপ এক দিবে সম্পাদন করিতে সামর্থ্য লাভ হয়, তখন তুমি 
মনঃশুদ্ধির সম্পান্তাবস্থায় প্রবর্তিত হইলে। এই অবস্থায় প্রবস্তিত 
হইক়। যম ও নিক্লমের প্রত্যেকটা অঙ্গের যথাবিধানে অনুষ্ঠান করতঃ 
আয়ভ্তীকরণ কর! বিধেয়। এইরপে সংযমে এবং নিয়মে সিদ্ধ হইয়া ও 





* এইস্থলে তোমার আপত্তি হইতে পারে যে, কেবল দেবতার অথব1 কেবল 
অন্ত্রের অক্ষরগুলির ধ্যান করা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। শাস্ত্র বলিতেছেন-_ 
“গুরু মন্ত্র দেবতান। মৈক্যং সম্ভাবয়ন্‌ ধিয়া। 
শনৈঃ শনৈজর্জপেনন্্রর ন দ্রতং ন বিলম্বিতং ॥” 


[১৬০ দশবিধ নিয়ম । 


ধ্যানে মগ্ন থাকিয়! প্রত্যেক অহোরাত্রে পঞ্চাশৎ সহস্র মন্তরজপ সম্পাদন 
করিতে অভ্যাস করিবে। এইরূপে ছুরদৃষ্ট ক্ষয়ের অপেক্ষা করিতে 
হইবে। যখন তোমার ছুরদৃষ্ট ক্ষয় হইবে তথন তোমার ইচ্ছা মাত্র 


.. অর্থ,--বুদ্ধিদ্বারা গুরু, মন্ত্র ও দেবতার এক্য ভাবনা করিয়া অদ্রুত ও 
অবিলদ্বিত ভাবে ক্রমে ক্রমে মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ জপ করিবে । . এই 
প্রণালীর বিশদীকরণজন্ শান্তর বলিতেছেন,-_ র 

“অক্ষরাক্ষর সংযুক্তং জপেক্ন্্রমন্তধীঃ .. 

জপেনন্ত্রমনন্তধীঃ, স্থলে কেহ কেহ “জপেন্মৌক্তিক হাঁরব” এই 

প্রকারও পাঠ করিয়া থাকেন। আর জপের শান্তি বিশেষবিধি 
এই প্রকার, শা 

“মনোন্তাত্র শিবোস্থাত্র শক্তিরগ্ঠত্র মারুতঃ। 

নু সিধ্য্তি বরারো হে কম্পকোটি শতৈরপি॥” 

অর্থ-মনের, শিরের, শক্তির, ও বাষুর প্রক্য না করিয়৷ জপ করিলে 

শত কল্পকোটি কালেও প্িদ্ধি লাভ হয় না| এই বিশেষবিধি যোগের 
স্কেতানুদারে ব্যবহৃত হয়। সামান্ত বিধানে জপের সামর্থ্য না জন্মিলে 
এই বিশেষ বিধি অনুষ্টেয়, নহে। এইরূপে সামান্ত ও বিশেষ বিধানে 
ছুইটী প্রণালী নিণিত হইয়াছে । হ্থতরাং কেবল দেবতার ধ্যান বা কেবল 
মন্ত্রের ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ শান সিদ্ধ নহে। তাহার পর গুরু মন্ত্র 
দেবতার একা ভাবনাদি গৃহীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। কেননা, গুরুকে 
দেখিতেছি মানব, মন্ত্রকে দেখিতেছি অক্ষর, আর দেবত। ত দৃত্তবস্তই 
নছেন। উত্তর--তোমার এই প্রশ্নের ভাবটা লোফিক, আত্ম্াধিক নহে। 
উপাসন! আধ্যাত্মিক বিষয়, যেহেতু মুক্তির বুদ্ধিতেই উপাসন৷ অনুষ্টে় 
হয়। যুক্তির পথ লৌকিক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হয় না। এইজন্য এই বিষয়ে 


মন্ঃগুদ্ধি। ১৬১] 


ঈগ্চিত বিষে মনঃস্থির থাঁকিবে। মনঃস্থির হইলেই স্মৃতি জীগ্রুত হয়, কীম 
ক্রোধানি স্বরং প্রকাশিত হইতে ভীত হয়। শান্্বলেন--“জাগন্িযদিসাদেবী 
বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ ৮” দুরদৃষ্ট ক্ষয় হইলেই সঞ্চিত পুণ্যের (পবিত্রতার ১ 
অভয় হয়, পবিত্রতার অভ্যুদয় হইলেই কুগুলিনী জাগ্রতা হন, কুগুলিনী 
জাগ্রতা হইলেই মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি অভ্যন্তর মুখ হয়ঃ তাহাতে কাম 





শাস্ত্রীয় নিক্র্ষ উক্তিটারও তোমার অর্থ বোধ হইতে পাঁরিতেছে না। 
শান্ীয় নি্র্ষ উত্তিটী এই প্রকার,-_ 

গ্যথা কলসঃ কুস্তশ্চ ঘটস্চৈকার্থবাঁচকঃ | 

তথাঁদেবশ্চ মন্ত্রশ্চ গুরু শ্চৈকার্থ বাচক ॥৮ 

অর্থ--বে প্রকার ঘঠ, কুন্ত, ও কলদ বলিলে এক দ্রব্যকেই বুঝায়, - 

ভিন্ন ভিন্ন অবস্বব বিশিষ্ট বা ভিগ্ন ভিন্ন ধর্ম্ণীল বস্তর বোধ জন্মে না, সেই 
প্রকার মন্ত্র বর্ণের আকুতি ও খষিকৃত ধ্যানোক্ত আকার ও গুরুর মৃত্তি, 
একই মুলাপ্রকতি উপস্থিত চৈতন্তের জ্ঞাপক £ঃ অতএব--ঘট, কুস্ত, ও 
কলস শবের ন্যায় গুরু, মন্ত্র ও দেবত! লৌকিক দৃষ্টির এবং ভাষার বিভিন্নত্ব 
প্রতিপাদক হইলেও অধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তাহার গ্রত্যেকটি এক ব্রহ্ম 
স্বরূপ দুষ্ট হইতে পারে। “মীমাংসা! দর্শনে মহধি জৈমিনিও বলিয়াছেন 
উপাস্তত্বেন দেশিকে। মন্ত্রাদ্দিরীশরঃ।* অতএব, গুরু মন্ত্র দেবতার একতমে 
ধ্যান রাখিলে মন্ত্র জপ দিদ্ধি গ্রদ হয়। যেহেতু_-গুরু মন্ত্র দেবতা! পরস্পর 
রক অপরের অন্তর্গত" এই ভাবটী হিন্দ ধর্মগ্রন্থ মাত্রেই বর্ণিত হইয়াছে । 
এবং উহািগকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দর্শন কর! যে অধঃপতনের সোপান 
তাহাও উক্ত হইয়াছে । তাহাদিগের সেই উক্তি এই প্রকার, 


“গুরৌ মনুয্যবুদ্িন্ _ অন্ত্রোক্ষর ভাবনাং। 
প্রতিমা শিলা বুদ্ধিং কুর্বাণে! নরকংব্রজেৎ ॥* . 


[১৬২ দশবিধ' নিয়ম । 


ক্রোধাদি দূরীভূত হয় ও মনের বাহ্‌ বিষয়ে বিচরণ স্বভাব তিরোহিত হয়। 
এই অবস্থার নামই প্ররূত “মনঃশুদ্ধি+ মনঃশুদ্ধি সম্পাদিত হইলে সর্বত্রই 
মাতৃভাব স্থাপন হয়, সমস্তই প্রক্কৃতিময় দর্শন হয়, তখন স্ত্ীত্ব ও পুংঘ্বরূপ 
ভেদজ্ঞান থাকে না। মনঃশুদ্ধির এই নিষ্পত্তি অবস্থার প্রকাশ্ত লক্ষণ এই 
প্রকার, মনঃশুদ্ধির নিষ্পত্তি অবস্থা সমাগত হইলে, ক্ষণে 'ণে সমাধি, 
বিষয়বিস্থৃতি, আত্মবিস্তি, (জাতি ও কুলশীলাদির বিস্বৃতি) 
ক্ষণে ক্ষণে প্রত্যক্ষবৎ উপাস্ত দেবতার দর্শন ও তৎক্ষণাৎ অর্শন 
ঘটে। কথন কখন অকম্মা২ৎ অলৌকিক আলোক দর্শন হয়। 
এই অবস্থায় কখন হর্ষ, কথন বিষাদ, কখন প্রেমাস্রুবর্ষণ, কখন 
স্তস্ভিতত্ব, কখন ওুদ্ধত্যভাব প্রকাশ পায় ও কোন কোন সাধকের 
কথন কখন বিবর্ণতা প্রভৃতিও উপস্থিত হয়। নিষ্পত্তি অব সময় 


বৎস ! তুমি দীপশিখ! ভিন্ন ভিন্ন দেখিলেও যেমন দীপ্‌গুলি তেজোরূপে 
একই বস্ত, তেমন গুরু, মন্ত্র ও দেবতাকে, একরূপ দশন কর। তাহা না 


করিতে পারিলেও তাহার! যে একই বস্ত, তাহ! বিশ্বাস করিয়! কাঁধ্য করিতে 
হইবে। সাধু তোমাকে যেন তাহারই উপদেশ করিতেন । সাধুর উক্তি 
এই প্রকার,» 


বীজেতে আছেত গাছ চক্ষেদেয় কি দেখা ? 

মন্ত্রবীজে তেম্নি দেব অন্ঞানেতে ঢাকা ॥ 
এইস্থলে শাস্্ও বলিয়াছেন, 

বাচ্য-বাচক ভাবন অভেদোদেব মন্ত্রয়োঃ। 

বাঁচকেচ পরিজ্ঞাতে বাচ্যএব প্রসীদতি ॥ 


অর্থ-ন্ত্রবাচক, দেঁবতাবাচ্য; বাঁচকের (মন্ত্রের) ভাবনায় বাচ্য 
দেবতা প্রসন্ন হন। অতএব মন্ত্রের ব দেবতার ধ্যান করিলে জপ দিদ্ধি 
প্রদ হয়। মন্ত্রের বিশেষ বিশেষ শক্তির বিষয় -শ্রাদ্ধান্নেতৃপ্তি” নামক 


অধ্যায়ে বলা হইবে। 
( টিগ্ননী সমাপ্ত )। 


শুদ্ধি। ১৬৩] 


প্রত্যেক সাধকেরই ষট্‌চক্রের পন্মগুলি উ্ধ মুখ হুইয়! উঠে, ইন্দ্রিয় গুলিও 
স্তমু হইয়৷ উঠে, পূর্বের বহিমুখ স্বভাব তিরোছিত হয়। দৃষ্টিশক্তি, 
ধবণশক্তি, প্রভৃতি অত্যধিক বদ্ধিত হয়। তখন কুগুলিনীর মুখে 
মন্ত্রজপের অলৌকিক মাধুধ্যময় ধ্বনি শ্রবণে নিমগ্ন থাকিয়! সাধক অতুল 
গানন্দান্ুভব করিতে থাকেন। তখন বাকৃপিদ্ধি, সঙ্কল্পসিদ্ধি লাভ 
য়১ আহার নিদ্রার আকর্ষণ থাকে না, শক্র মিত্রের পৃথক জ্ঞান 
[কে না, দ্বণ। লজ্জার বোধ থাকে না, সর্ধস্থলই পবিত্র বোধ ও সকল 
মবস্থাই সুখকর বোধ হয়। এই অবস্থায় ক্রমেই সমাধিকাল দীর্ঘ 
ইতে থাকে। এই প্রকার লক্ষণ প্রকাশের পর উপান্ত দেবত! সাধকের দুঢ- 
চত্তত1 জানিয়া অণিমাদি পরশবর্য্যের ও সালোক্য, সারূপ্য, সাষ্টি (সমানৈশ্ব্যয) 
বং সামীপ্যরূপ মুক্তিদাতৃত্ব শক্তিতে প্রত্যক্ষেই দর্শনদান করেন ও 
রদান করিতে স্বীকার করেন। এই অবস্থ। লাভের পর নিত্য কৈবল্য 
নির্বাণ ) মোক্ষের জন্ত নিগুণ ব্রন্ম্যের উপাসনা! করিবে । নিগুণ বুহ্মের 
পাসনায় সাধক সম্পূর্ণরূপে গরণাতীত হইলে কৈবল্য ( পরব্রহ্মের সহিত 
কত্ব) লাভ ঘটে। বতন! এই প্রকার মনঃশুদ্ধির নিষ্পত্তি অবস্থা লাভের 
পায় স্বরূপ গুরুদত্ত মন্ত্রজপের বা মন্ত্রযোগের প্রণালী পকর্্মষোগ প্রকাশ” 
মক অধ্যায়ে তোমার জ্ঞাতব্য। সম্প্রতি তুমি বহু প্রকার শাস্ত্ার্থ জ্ঞাত 
ওয়ায় তোমার পুর্ব উচ্ছ্‌জ্খলচিত্ত অনেক পরিমাণে সংষত হইয়াছে এবং 
[হাতে জীবের জন্মাস্তর.ষে অশ্শ্তস্তাবি তাহ! অনুভব করিতে পারয়াছ। 
মি পুর্বে জন্মান্তর পক্ষে সন্দিগ্ধ হইয়া এই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলে ।-- 
মাতাকে করেছি আমি অনলে দাহন। 
পিগ্ড দিলে কোথা হতে আসিবে এখন ? 

ইহার উত্তরে শাস্ত্রীয় বিচার দ্বারা ও প্রসিদ্ধ ঘটনাবলি দ্বারা মৃত্যুর পর 

পীবের যে আস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না' এবং তত্বজ্ঞান লাভ না হওয়া পধ্যস্ত 


[১৬৪ 


দশবিধ নিয়ম । 
রাহাত 


জীবের যে নিয়তই জন্মাস্তর লাভ হয়, তাহ! সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করা হইয়াছে 
এবং তাহাতে তোমার পুর্ব বিভ্রান্তচিত্ত অনেক পরিমাণে শান্তও হইয়াছে। 


এখন তোমার মাতাকে শ্রাদ্ধদান কর। 


শ্পশিআ্য৮ 
পেয়েছি ছুললভ জ্ঞান 
তোম1 হতে বন্ধু মম 
ব্রহ্মরূপ মন্ত্রামৃত 
ক্ষরিত হইলে করে 
কাঁজেইত গুরু বটে 
অথবা এ ভবার্ণব 
যার মুখামুত হতে 
তাহার অধিক বন্ধু 
মন্ত্রমুখামৃত যিনি 
পৃথিবী না হয় যোগ্যা 
অজ্ঞান তিমিরে ছিল 
প্রবোধ তপনে তমঃ 
হইলে জনম যথা 
মরিলে জনম তথ। 
কিন্ত পর লোক পথ 
কে নেয় তথায় তারে, 
জানিলে করিব শ্রাদ্ধ 
কপাকরি সেই কথ! 


তোমার কপায়। 
কে আছে ধরায়? 
মুখ হতে ধার। 
জগৎ উদ্ধার ॥ 
ভ্রাণ-মুখ্য-হেতু । 
পারে বটে সেতু ॥ 
অমরত্ব পাই। 

কে আছে গোসাঞ্ি? 
করেন প্রদান। 
তার প্রতিদান ॥ 
আচ্ছাদিত মনঃ। 
ঘুচিল এখন ॥ 
মরণ নিশ্চয় । 
ঘুচিল সংশয় ॥ 
জীব নাহি চিনে । 
কহ মম স্থানে ॥ 
এই ত নিশ্চয় । 
কহ কপাময় ! 





মন:গুদ্ধি 


সরল কন্মযোগ। 
মৃত্যুতে জীবের অবস্থ। নামক তৃতীয় অধ্যায় । 


5৪ ) 
প্রাপাপান বাম্ছুক্স গভি। 

ওুক্পল,-ৃত্যুক।লের ভিন্ন ভিন্ন ভাবনাই ভিন্ন ভিন্ন পরলৌকের মুখ্য 
প্রাপক; স্থুলদেহ হুইতে জীবকে আতিবাহিক দেবতারা নিয়া যায়, 
এই কথ। পুর্বে বল হইয়াছে । এ দেবতার! বাস্তবিক পরলোক প্রাপক 
বিষয়ে গৌণ) এইস্থলে জীবের কৃত কর্মান্ুদারে সেই ভিন্ন ভিন্ন গতি 
বিষয়ে বর্ণনা হইতেছে তাহার প্রথমে মুত্যুর কারণ কি, তাহাই অবগত 
₹ও,__ 

পুর্ব ন্ণীত অজপাজপ পুরণ হওয়াই মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ, তাহাও 
ক্মানুসারে নির্ণয় হয়। নিরূপিত অজপাসঙ্ঘা পুরণোনুখ হুইলে প্রাণাপান 
বাযুর আকর্ষণ অত্যধিক বদ্ধিত হওয়ায় জীবের মৃত্যু ঘটিয়৷ থাকে। 


এই বিষয়ে শাস্তীক্ উক্তি এই প্রকার, 


প্রদীপ কলিকাকারে৷ জীবোহৃদি সদাস্থিতঃ ৷ 
রজ্জু বন্ধো যথ। শ্তেনো। গতো প্যাকৃষ্য তে পুনঃ । 
গুণবদ্ধত্তথ] জীবঃ প্রাণাপানেন কুম্যতে ॥ 
হৃদি প্রাণে। বসেন্নিত্য মপানো গুদ মগ্ডলে। 
সমানে! নাভি দেশেচ উদ্ানঃকণ্ঠ মগ্ুলে। 

ব্যানঃ সর্ধধ শরীরেতু : প্রধানাঃ পঞ্চবায়ঝঃ ॥৮ 


(জ্ঞানভাম্তে ) 


[১৬৬ প্রাণাপান বায়ুর গতি। 


অর্থ,_জস্তর হৃদয় মধ্যে নিষ্পন্দ ও নিরধূ্ম প্রদীপকলিকাকার এবং 
বিনাশ প্রাগভাব রহিত একটী জ্যোতির্ময় চৈতন্ত অবস্থিত আছেন। 
যদিচ সুখ ছুঃখ প্রভৃতি মনেই ভোগ করে তথাপি কথিত চৈতন্ত মনের 
ভোগ্য স্ুখছুঃখাদিকে তিনি নিজেরই ভোগ্যবৎ বোধ করিয়া! জীবনামে জত্বর 
হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। এই মাক উপহিত চৈতন্য আর অখণ্ড বা অদৈত 
চৈতন্ত একই বস্তু বটেন ; যখন অখও চৈতগ্ঠে নিমগ্ন! প্রকৃতি বা মায়! 
্বয়ং প্রবুদ্ধ হইয়। অথও চৈতন্তকে আকর্ষণ করতঃ তাহার মধ্যে তীহাকেই 
পৃথক করিয়াছিলেন, তথন সেই পৃথকভূত চৈতন্য জীবনামে অভিহিত হন। 
তখনও অথও চৈতন্তের অদ্বৈতত্ব জীবচৈতন্ ব্যাপিয়! থাকিতে পারিল। 
এইহেতুতে কোন কোন বৈদিক বলেন, 

*অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যাদাকাশঃ আকা শাদায়ুঃ” ইত্যাদি । 

এইরূপে জীবোপাঁধিক চৈতন্ঠ সত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ে আবদ্ধ 
হইয়াছেন। রজ্জুবদ্ধ পক্ষী যেমন রজ্জু পরিমিত দুর স্থানে গত হইলেও 
সেই রজ্জুর আকর্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়! পুনঃ পুর্বস্থানে আসিতে বাধ্য 
হয়, সেই প্রকার গুণবদ্ধ জীব প্রাণবায়ুর আকর্ষণে দেহের বহির্দেশে 
গেলেও পুনঃ অপান বাধুর প্রত্যাকর্ষণে প্রত্যাবন্তিত হইয়! হৃদয়ের নির্দিষ্ট 
স্থানে আসেন । এইরপে শ্বীস প্রশ্বাস চলিতেছে । জন্তর হৃদয়ে প্রাণবাঘু, 
গুদে অপানবায়ু, নাভিতে সমান বাঁ , এবং সর্বশরীরে ব্যানবাযু অবস্থিত 
আছেন। এই পঞ্চ বাধু প্রধান; অপর নাগাদি বায়ু গৌণ) * 





* “নাগকুম্ম কৃকরশ্চ দেবদত্তে। ধনগ্রয়ত। 

বহিহস্থ। বায়বঃ পঞ্চ পঞ্চভ্যোপি নিবেদয়েখ॥” (আহিকতত্বে ) 

এইজন্য উহাদের আহুতি ভূমিতে দেওয়া হয়; আর প্রাধাদির আহুতি মুখঘ্বারে 
অত্যস্তরে দেওয়] হয়। ্‌ 


মনঃসদ্ধি। ১৬৭] 


নাগাদি বায়ু প্রাণাদি বাধুর অন্তর্গত বটে; এইস্থলে বেদাস্তসার প্রাণ- 

বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন বৃতি অন্দারে তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম কীর্তন করিয়াছেন। 
সেই উক্তি এই প্রকার,_ 

“প্রাগ্‌গমনবান্‌ নাসাগ্র স্থানবর্তী-_প্রাণঃ। 

অবাগ্‌ গমনবান্‌ পার্ধাদি স্থানবন্তী--অপানঃ | 

বিশ্বগ্‌ গমনবান্‌ অখিল শরীরব্তী-ব্যান £। 

কণ্ঠ স্থানীয় উদ্ধ গমনবান্‌ উতক্রমণ বাধুঃ$-_উদদানঃ। 

অখিল শরীর মধ্যগত বাত পিত্ত কফ পীতান্নাদিভ্যঃ 

সমী করণকরঃ সমানঃ | সমীকরণত্ত--পরি পাক 

করণং রস রুধির শুক্র পুরীয়াদি করণঞ্চ |” 

অর্থ,--ঘে বায়ু মৃত্যুকালে সর্ধাগ্রে গমন করে ও জীবিত কালে নাসাগ্র 

ভাগে প্রবাহিত হয়, তাহাকে প্রাণবাযু বলে। যে বায়ু অধোভাগে 
নিঃস্যত হয়, ও গুদরস্থানে অবস্থিতি করে তাহার নাম অপন বায়ু। 
ষেবাধু শরীরের সর্ধস্থানে গমন করে তাহার নাম ব্যান বায়ু। যে বায়ু 
কণ্ঠস্থানে থাকে ও উদ্ধাদিকে গমন করে এবং উদ্দরাদি জন্মায় তাহার নাম 
উদ্দান বায়ু । আর, যে বায়ু শরীরগত পিত্ত, শ্লেম্ম। ও বায়ুর এবং পীততৃত্ত 
দ্রব্যদির পরিপাক করতঃ রস রক্ত মাংস শুক্র ও মূত্র পুরীষাদি জন্মায় 
এবং প্রাণাপান বাষুর গতি প্রভৃতির সামঞ্জস্ত করে, তাহার নাম 
সমান বাধু। কথিত প্রাণ ও আপন বাঘুর আকর্ষণে হংসঃ এইরূপ একটা 
মন্ত্রের উচ্চারণ হয়। এই “হংসঃ মন্ত্রের সংখ্যাই আযুঃ সঙ্ঘ্া বটে। 
যে প্রাণীর যত সঙ্ঘ্য। অজপাগায়ত্রীর জপ নির্দিষ্ট হয়, সেই প্রা্থীর সেই 





এই দশবিধ বায়ুর মধ্যে প্রাণবায়ু প্রধান, এবং তাহার বৃত্তিভেদে তিনি নানাবিধ 
নামে কথিত হন। বখা--শিবসংহিতা,»“প্রাণস্তবৃত্তি জেদেন নামানি বিবিধানিচ” 


[১৬৮ প্রাণাপান বায়ুর গতি। 


শি 





খখ্য| শেষ হইলেই তাহার মৃত্যু ঘটিকা থাকে । এই বিষয়ে “রুদ্রযামলতন্তর 
এই প্রকার বলিয়াছেন,_- 


“হক্কারেণ বহ্ষ্্যাতি সঃকারেপ বিশেৎ পুনঃ । 
ংসঃ ইত্যেব মন্ত্র জীবো জপতি সর্ব! ॥ 

ষট্‌ শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রান্তেক বিংশতি । 

অজপাং নাম গায়ত্রীং জীবো জপতি সর্ববদ। ॥৮ * 


অর্থ,_ প্রাণবাহু যখন জীবকে আকর্ষণ করেন, তখন জীব "হু 
এইগ্রকার ধ্বনি করতঃ নাসিক বা মুখরন্ধে, বহির্দেশে, বেগবান্‌ হন, 
(নাদিকারন্বে, বেগবান্‌ হুওয়াই স্বভাব) কিন্তু নাসিক! রষ্ব, শ্লেম্মাদি 
দ্বার! বন্ধ থাকিলে মুখরন্ধে_ও প্রীণবাঁযু প্রবাহিত হন ) আর জীবকে যখন 
অপান বাধু আকর্ষণ করেন তখন জীব “ সঃ+ এইপ্রকার ধ্বাঁন করতঃ 
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাঁভিমুল পর্য্যন্ত ধাবিত হন। এই “হঃসঃ” মন্ত্রকে 
অজপ| গায়ত্রী বলে। সাধারণ নিয়মে এই অজপা গায়ত্রী জীব প্রত্যেক 
 দিবারাত্রে একুশ সহস্র ছয়শত বার জপ করেন, ইহার নামই আযুঃসঙ্থা ; 
জ্যোতির্বিদগণ মাস বর্ষ প্রভৃতি আঘুঃকাল যে নিরূপণ করেন তাহা অজপা 





* নাধারণ জপে হং শব্দ উচ্চারণে নাসাগ্র হইতে বায়ু দ্বাদশ অঙ্গুলী দূর স্থান 
পর্যন্ত প্রবাহিত হ়। এবং সঃ শব্দ উচ্চারণে ছুই অঙ্গুলী পরিমাণের বায়ু বহির্দেশে 
প্রসারিত হই যায় অবশিষ্ট দশ অঙগুলী, পরিমাণের বাধু অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই 


প্রণালীতে আহুক্ষয় হয়। এই বিষয় স্বরশাস্ত্র বলেন, ৬ 
«প্রবেশে দশভিঃ প্রোক্ত নির্গমে দ্বাদশাঙগুলম্‌” 
বিশেষ বিশেষ কাধ্যভেদে বায়ুর ক্ষয় বিষয়ে স্বর শাস্ত্রের উক্তি এই প্রকার, 
“দেহাদ্বিনির্গতো। বাযুঃ স্বভাবাদ্বাদশানগুলিঃ | 
গায়নে ষোড়শানুল্যে ভোজনে বিংশতিগুধা ॥ 
চতুর্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্ধছে নত্রায়াং ত্রিশদনখুলিঃ। 


ষটুত্রিংশৎ মৈথুনে চোক্তং ব্যায়ামেচ তথোধিকং ॥ ইত্যাদি-- 


মনঃশুদ্ধি । ১৬৯] 


সঙ্ঘারই সাধারণ জপকাল) এই জপসঙ্া। গুরুদত্ত মন্ত্রজপ ও প্রাণায়াম 
প্রভৃতি দ্বার বিশেষনিয়মে থাকিলে কথিত কালের অধিকসময়ে অজপ৷ 
জপ পূর্ণ হয়। তাহাতে মান্য দীর্ঘ জীবী হইতে পারে। নিরূপিত অজপ৷ 
সঙ্য। শেষ হইলে স্তুল দেহের পতন হইয়া থাকে । যে সময়ে অজপাসঙ্খার 
নিরূপণ হয় মেই কাল শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে । সেই উক্তি এই প্রকার,__ 
“যৎক্ষণাৎ পতিতোবিন্ুঃ মাতৃগর্ভে নিযোজিতঃ। 
তৎক্ষণাল্লিখতি বঙ্গ জন্ম মৃত্যু শুভাগুভং ॥৮ 
অর্থ,_-মাতৃ গর্ভে যখন বিন্দু পতিত হয় তখনই জীবের মৃত্যুকাল ( অজপার 
সঙ্খা]) জন্মকাল ও জীবের গুভাশুভ-__-এই সকল ব্রন্ধা কর্তৃক নিরূপিত 
হয়। সব্বত্রই জীবের পুরুষকারকে দ্বার করিয়া নিয়তি বা দৈবীশক্তি 
প্রকাশিত হন। পুরুষকার দ্বারা যেমন কর্মোৎপাত্ত হয়, তেমনি কৃতকর্মের 
ক্ষয়ও হইয়া থাকে। দাশনিক গণ, কম্মোৎপত্তির তিনটা কারণ নিশ্চয় 
করিয়াছেন । সেই তিনটীর নাম এই প্রকার-_দৈব, পুরুষকার ও কাল। 
পুরুষকার কি তাহ! ৭৮৫ নম্বরের” টিগ্রনীতে বল! হইবে । 








ক্ষয়ের সাধারণ নিয়ম হইতে কোন কোন বিশেষ কার্যে বায়ুর (অজপার) ক্ষয় কমাইতে 
গারিলে ষে যে সামর্থ্য জন্মে তাহার বিষয়ে শাস্ত্রের উক্তি এই প্রকার, 


একানগুলিকৃতে নযুনে নিক্ষাম উপজায়তে। 

আনন্দস্ত দিতীয়েস্তাৎ গগ্য পদ্য স্তৃতীয়কে ॥ 

বচঃ সিদ্ধি শতুর্থেতু দুরবৃষ্িস্ত পঞ্চ মে। 

ষষ্ঠে আকাশ চারী স্তাঁৎ চও বেগশ্চ সপ্তমে ॥৮ ইত্যাদি 


(পবন বিজয় স্বরোদয়ে ) 


[১৭০ মা যাতনা 
(৮৪ ) 


মৃত্যু বাতন৷ 


প্রাণ ও অপান বায়ু একের বিরুদ্ধপথে অপরে জীবকে বারংবার 
আকর্ষণ করে, এইরূপে শ্থীস প্রশ্বাস চলিতেছে । নাভিতে সামগ্রস্ত কারক 
সমানবাযু স্থিত থাকিয়া উভয় আকর্ষণেরই সীমগ্রস্ত করিয়া দিতেছেন। 
নচেৎ প্রাণাপান বাধুর এই দুধর্ষ আকর্ষণে জীব গুহাদ্বারে অথবা মুখ ও 
নাসিক! দ্বারে বহির্গত হইয়! যাইত। বিন্দুপতন সময়ে নির্দিষ্ট অজপা 
সঙ্খার জপ যখন সমাপ্ত হয়, তখন জগতের পরিবর্তন শ্বভাবে অবশ 
হইয়! সমান উদ্ভমহীন হন। তাহাতে খন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসরূপ বহিল্লক্ষণে 
অভ্যন্তরে প্রাণাপানবাষুর যুদ্ধ স্ুচিত হয়। প্রাণাপান বায়ুর সীমান্ত স্থল 
নাভিদেশহেতু এ্রীতুল্যবল বিরোধিদ্বয়ের ভীষণতর সংগ্রামে নাতিদেশ স্ফীত 
হইয়! উঠে। বিরুদ্ধ পথ হইতে ধারিত ছুইটী বাম্পষান যন্ত্র (ইঞ্জিন ), 
পরম্পর সজ্ব্ধণ ঘটলে যেরূপ উভয়েই সবলে উর্ধে উৎক্গিপ্ত হয়, সেইরূপ 
প্রাণ ও অপান বায়ুর বিরুদ্ধ সঙ্বর্যণে নাভিদেশ স্ফীত হইয়া! উঠে। জগতের 
প্রলয় কালে জীবজাতির মধ্যে যেমুন একট ব্যাকুলত। উপস্থিত হয়, তেমনি 
সথলদেহের প্রলয়কালে দেহাভ্যন্তরগত ইন্রিয়াদি বৃত্তিগুলির একটা বিষম 
আকুলত। উপস্থিত হয়। তাহাতে সমস্তশরীর শতকুঞ্জর-পদবিদলিত 
সলিলবৎ বিক্ষুব্ধ ও প্রতাড়িত হওয়ায় মনঃ, বুদ্ধি ও ইন্দরিয়াদির দুঃসহ 
যাতন। উপস্থিত হয়। এই যাতনা এমন এক অনির্বচনীয় দুঃখপ্রদ যে 
তাহার স্বরূপ বর্ণনা মৃতক ব্যতীত জীবিত কেহ সম্যক করিতে পারেন৷ 
এই ভাবটা মহাত্মা রামগ্রসাদ এইরূপে বর্ণনা! করিয়াছেন, 

জন্ম মৃত্যুর যে যাতনা কথায় বল্তে শক্তি নাইমা ! 

_কিক'রেইব! তুই কর্বে তা বোধ জন্মিলেনা, মরিলেন! । 


মনঃশুদ্ধি। সি ১৭১] 


তবে, যাহার নিশ্চিতরূপে মরণাশঙ্ক। আসিয়াছে ভাহার প্রকৃত মরণ বাতনার 
কতকভাব অন্ধুষেয় হইতে পারে। তুমি এই ক্লেশভোগ করিতে অনিচ্ছুক 
হইলে সর্বধন্মপরায়ণ তত্বদর্শিমন্থর উপদেশ গ্রহণ কর। সেই উক্তি 
এই প্রকার-_ | 
ন সীদন্নপি ধর্েণ মনোধন্মে নিবেশয়েৎ। 
অধার্ষিকানাং পাপানা মাশু পশ্ঠন্‌ বিপধ্যয়ং। 
নাধর্মশচরিতো লোকে সগ্ভঃ ফলতি গৌরিব। 


শনৈ রাবর্ত মানস্ত কর্ত, মুলানি কস্ততি ॥ 
যদিনাত্মনিপুভ্রেু নচেৎ পুত্রেধু নগ্তুষু। 


নত্বেবতু কৃতো ধর্মঃ কর্তর্ভবতি নিক্ষলঃ ॥ 
অর্থমানব ধর্মকর্ম রত থাকিয়। (নান। কষ্টে) অবসন্ন হইলেও কদাচ 
অধন্দে মনোনিবেশ করিবে না। অর্থ, বিত্ত, অতীব চঞ্চল--তদপেক্ষ! 
অধর্্মফল বহুকাল স্থায়ী । অধন্ম উপায়ে অর্জিত ধনার্দি বিনষ্ট হইলেও, 
তহুত্ভব অধন্দমাফল বিনষ্ট ন1 হইয়া অধর্শমকারিকে বহুজন্মপর্য্স্ত ছুঃখ প্রদান 
করিতে থাকে। উদ্দাহরণ স্থলে একটা খ্বধিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে। 
- তাহ! এই প্রকার, 
.. বস্থদত্তং পরদতংব। বন্ধ বিত্বং হরেদ যদি । 
ষষ্টিবর্ষ সহস্রীণি বিষ্টায়াং জায়তে ক্রিমিঃ ॥* (স্মৃতি?) 
সত্যবটে অধর্থফল সগ্ঃ ফলেনা (প্রকাশ পায়না )। কিন্ত 
অধন্ধবনুষ্ঠিত 'হইলে তাহ মৃত্তিকা রোপিত বীজবৎ যথাকালে অস্কুরিত হইয়! 
ক্রমে ক্রমে তাহার শাখা, পল্লব, পুষ্পাদি ও পরিশেষে তাহার বিষময় ফল 
উৎপন্ন হয় ও কর্তার মুল পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করে, অর্থাৎ তাহার পুত্র, বিত্ত, 
কলত্রাদিকে গ্রাস করিয়া অধন্্মকর্তার বন্ছঃখ উদ্ভব করতঃ অবশেষে 
কর্তাকেও গ্রাস করে। এইরূপে অধর্শজন্য উন্নতি বিপদেরই সুত্র $ 


[১৭২ যু যাতনা । 


আর শুবধশ্মার্জন নিত্য সম্পদের হেতু । কচিৎ যাঁদ পুর্ব জন্মের 
স্থক্কৃতি বশতঃ কর্মবর্তাতে অধশ্মফল প্রকাশিত ন| হয়, তবে শুক্র শোণিত 
প্রবাহে পুক্র পৌন্রাদি পর্যন্তও প্রকাঁশিত হইবে। উহা স্থনিশ্চিতঃ 
কদাপি কৃত অধন্থেরি ভোগব্যতীত ক্ষয় হয় ন1*%। মহাত্মা! মন্থু এই 
প্রকার বলিগ়াছেন। এই গেল সাধারণ অধর্ম্মের কথা,__অত্যুতৎকট ধর্ম 
ও অধন্্ম ফল ইহ জন্মেই কতক প্রকাশিত না হইয়া যায় না। যথা, 
"অত্যুতৎ্কটেঃ পাপ পুষন্তৈ বিহৈব ফল মশ্ুতে” (স্থৃতিঃ) 
অ্থ-_-অত্যুতৎ্কট পাপই হউক বা পুণ্যই হউক ইহজন্মেই তাহার কথক 
ফল ভোগ হয়। তুমিজান, অত্যুত্কট পুণ্য প্রভাবে রত্বাকরদ্থ্য মহর্ষি- 
বাল্সিকি হইয়াছিলেন; ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রা্মণ হইয়| গিয়াছিলেন। 
বর্তমান সময়েও অতুযুতৎকট পুণ্য প্রভাবে অনেক ব্যক্তি গলিত কুষ্ঠ গ্রভৃতি 
। ব্যাধি হইতে মুক্ত হন। নূর্থব্যক্তি সর্বশান্্ বেত্তা হইয়! ধন্তমান্ত ও তাপস 
নামে অলঙ্কৃত হইতেছেন। আর অতুযুত্কট পাপপ্রভাবে রাবণ মৃত্যুকে 
হেল! করিয়াও তপোবলে ত্রিদিব বাসিগণের উপর আধিপত্য বিস্তার 
. করিয়া তিনি অচিরে সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়! গিয়াছেন। একালেও অনেক 
শক্তিশালি ব্যক্তি অত্যুতৎ্কট পাপ প্রভাবে অকন্মণয ও দৈত্তগ্রস্ত হইয়া কত 
যাতন! ভোগ করিতেছেন। অতএব “অধন্ম ফল স্ঠঃফলেন।” এই প্রকার 
মহাত্ম। মন্ু ষে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ! পাপের পুর্ণফল প্রকাশ বিষয়ে 
বুঝিতে হইবে । বস্ততঃ অধর্ঘম সঞ্চিত হইলেই তাহার আংশিকফল সগ্ভঃই 
প্রকাশিত হয়। তুমি যে স্থলে পাপের ভোগ ঘটিলনা মনেকর, সেইস্থলে 
'অধর্মকর্ভীর অন্তঃকরণ অন্ুসন্ধীন করিলে দেখিবে, তাহার হৃদয় পাপানল দগ্ধ 
করতঃ মরুভূমি করিয়! তুলিয়াছে। দেখিবে,সভ্যসমাজের প্রতি ঘরে অধর্্ম জন্য 
তাহার কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়! গিয়াছে । দেখিবে, অন্ততঃ জনাপবাদের 
ক্* বাঁধতে ব্যাবিরূপেণ ত্তবৃচ্ছ' [দিতঃশম:। 
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ভয়ে সেই কর্ম কর্তীর চির অমল রা চিন্তানলে বিদগ্ধ হইয়া কেমন এক 
মলিনভ্রী ধারণ করিয়াছে । সেইঃমুখ দেখিলেই অনুভব করা যায় যে, তাহার 
হৃদয়ে পাপনল অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছে । অতএব, মহাজ্স মন্ত্র উক্তি 
পাপের পূর্ণ বিকাঁশ অর্থে জানিবে। সাঙ্যদর্শন বলেন, মৃত্যু সময়ে 
পাপের ও পুণ্যের সুক্মাংশগুলির ( অপুর্ধের ) পুর্ণ সমাগম হয়| তখন 
পাপাধীন জীবের পুর্বরূত পাপোৎপন্নযাতনায় চিত্তের অত্যন্ত চাঞ্চল্য 
উপস্থিত হয়। আর পুণ্য কর্্মীধীন পবিভ্রচিত্তবান জীব, তখন শান্তির 
অটল অঙ্কে স্থির থাকিতে পারেন । মৃত্যুসমননে যিনি যত স্থির তিনিই 
তত আত্ম চৈতন্তযুক্ত ; আত্ম চৈতন্যবানগণ তখন সক্চিন্তায় রত থাকি! 
উত্তমাগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। আর মুত্যু যাতনায় পাপাত্মগণ যত 
অস্থির হন, তত নিকৃষ্টাগতভি লাভ করেন। (স্থির অস্থির অর্থে, কেবল 
দৈহিক ভাব লক্ষ্যের বিষয় নহে )। 





(৮৫) 


জীবের ভিন্ন ভিন্ন দেহ লাভের প্রণালী । 


২ুজুভ,--বৎদ! ভত্বদ্শী মেই মন্গ আরও বলেন, 
প্ধর্দৎ শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্সীক মিব পৃত্তিকা । 
পরলোক সহায়ার্থং সদ 5'গগীড়ঃন॥” 
অর্থ, পুত্তিক1 নামে এক প্রকার পিপীলিকারা যেমন অল্প অল্প 
করিয়াও বন্মীক অর্থাৎ বৃহৎ মৃত্তিকান্তুপ নির্মাণ করে, সেই প্রকার অতি 
দুর্বল সংসারী মনুষ্যও অল্প অল্প করিয়া নিয়ত ধর্মপঞ্চয় করিলে এক 
জীবনে একজন প্রসিদ্ধ সাঁধকরূপে পরিণত হইতে পারেন। অভ্তএব 
প্রাণিগণের পীড়ন না করিয়া অর্থাৎ অহিংদ। দ্বারা পরলোঁকের 


[১৭৪ _ ভিন্ন ভিন্ন দেহ লাভের প্রণালী। 


একমাত্র সহায় সেই ধর্মরূপবন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্তব্য। তুমি 
ধর্মকর্ম অবহেলা করিয়।৷ অনাধ্য স্থথভোগে রত হইলে অন্ততঃ মৃত্যু 
হইতে সমস্ত পরলোকে তোমার জন্ত অতি অপ্রতি বিধেমু যাতনা নিশ্চিত 
হইয়া! থাকিবে। পূর্বেই বলিয়াছি, মৃত্যু সময়ে পুণ্যাত্মগণেরই চিত্তস্থির 
থাকে, আর পাপ সন্তপ্ত ব্যক্তির তথন সহশ্রবুশ্চক দংশনের স্াক্ন এক 
ভয়ঙ্কর যাতন|। উপস্থিত হয়। তাহাদ্বারাই ইন্দ্রিয্াদির ঘোরতর বিপত্তি 
সথচিত হয়। তখন চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকৃ, বাকৃ, পাণি, পাদ, 
পাযু উপস্থ, প্রাণ, আপন, ব্যান, উদান সমান ও মনঃ এবং বুদ্ধি; এই 
সপ্তদশ অবয়ব অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া ঘোর বিপ্রাব উপস্থিত করে। 
উদ্দান বাযুর কদেশের ক্রিয়াধিকার--তখন তিনিও স্থানাস্তরিত হওয়ায় 
কদেশ রুদ্ধ হইয়াষায়। এইবূপে দর্শন, শ্রবণেক্দিয়াদি সপ্ত দশ অবয়ব ক্রমে 
স্থলদেহ ত্যাগ করিয়! তাহাদিগের স্থিতিস্থান লিঙ্গদেহে গিয়া অবস্থিত 
হয়। তোমরা যে প্রকার ভোগ সাধনের জন্য আবাসস্থান হইতে বাহির 
হইয়া অপরাপর স্থলে প্রবেশকর, সেই প্রকার ভোগ প্রবৃত্তি নিবন্ধন চক্ষুঃ 
কর্ণাদি স্থুলদেহকে অধিকার করে। তবে তোমাদিগের তুলনায় তাহা- 
দিগের একটুর্তন্রতা আছে। উদাহরণ স্থল--প্রদীপাদির কিরণমাল! ; 
প্রদীপের কিরণ যেমন প্রদীপে সংশ্রব বাথিয়। স্থানাস্তরে পতিত হয়, সেই 
প্রকার হুক্মদেহের সহিত সংশ্রব রাখিয়া ইন্জিয়াদি স্থলদেহে আসে । তোমার 
মনটা জ্ঞানেন্ত্িয়ের ও কর্শেন্ডিয়ের প্রভূ ॥ কিন্তু ইহার শ্বভাব অতি চঞ্চল ও 
ইহার লক্ষ্য বহিজ্ঞগৎ। উহাকে অন্তর্জগতে প্রবেশ করাইতে পুরুষকারের 
'প্রয়োজন। মনের স্বভাব বিষয়ে ৭২ নম্বরের টিগ্লনীতে বিশেষরূপে বলা 
হইয়াছে । মনের প্রেরণায় ও তাহার রুচি অনুসারে অপর ইন্দ্িয়গুলি 
স্থলদেহকে ঘ্বার স্বরূপে অবলম্বন করিয়৷ বহিঃস্থ ভোগ্যবস্ত গ্রহণ করে। 
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এইরূপে পাপ উপজাত হয়। আর.পুরুষকার দ্বারা; মনের এই স্বভাব 


প্রিবৃন্তিত হইলে পাপক্ষয় ও শুদ্ধ ধর্ম লাভ হয়। শুদ্ধ ধর্ম অর্থে নিষফাম 
ধর্ম, সকাম ধর্ম অশুদ্ধ, যেহেতু সকাঁম ধর্মে দেহেন্দরিয়ের প্রীতি উদ্দেশ্ত 
থাকে। চৈতন্তচরিতামৃতকার বলেন,_- ্‌ 
“আতেন্দ্িয়ের প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। 
কৃষ্জেন্দ্িয়ের প্রীতি ইচ্ছ। ধরে প্রেম নাম ॥* 
কৃষ্ণ শব্দটা দেবতার উপলক্ষণ_-অর্থাৎ এস্থলে ইহার দেবত। সামান্তে 
শক্তি। আত্ম অর্থে, নিজ; সুতরাং নিজের ইন্দ্িয়তৃপ্তিজন্য যাবতীয় 
ইচ্ছার নাম কাম। আর উপাস্ত দেবতার গ্রীতি ইচ্ছাক্স যাহ! কিছু কর! হয়, 
তাহার নাম প্রেম। ন্বর্গকামনাও ইন্দরিয়ের তৃপ্তি জন্তই কর! হয়, স্থতরাং 
স্বর্গ ভোগে আতেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি ইচ্ছ! থাকায় তাহার নাম কাম বা অশুদ্ধ 
ধর্ম। বৎস! প্রকৃত বক্তব্য এইযে, মৃত্যু সময়ে মনঃ স্থলদেহগত দশবিধ 





£ শাস্ত্রীয় বিধানের প্রকৃত উদ্দেগ্তমতে কর্মানুষ্ঠান করার নাম “পুরুষকাঁর” ৷ এই 
পুরুষকারকে দ্বার করিয়! কশ্ন করিলে নিজের উন্নতি লাভ হয়| তাহততে অনমর্থগণ 
নিজের অবনতি করে| যেমন, বিচারক রাজকীয় বিধানের উদ্দেগ্তমতে কর্ম করিলে 
পুরূষকারহেতু উন্নত হন, ও তাহীতে অবহেল! করিয়া ব1 ক্রোধাদ্দির বশীতৃত হইয়া 
অথব! নিজের ইন্দ্রিয়ীদি র উদ্দেশ্তমতে কণ্ম করিলে অবনতি লাভ করেন, তেমনি ভগবানের 
বিধানের (শাস্ত্রের ) প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ অনুভব করিয়া কর্ম করিলে পুরুষের পুকষকারজন্য 
সুখ ভোগ ঘটে। পুরুষকার অর্থে, পুরুষের কৃতি; মনঃ বা ইন্দ্রিয়াদির কৃতি নহে। 
পুরুষ অর্থে, ধিনি দেহরূণ পুরীতে অবস্থিত ; এই অর্থে জীব পুরুষ; পুংস্ব সত্ীত্ব কেবল 
দেহ্রে, জীবের নহে। জীবাশ্রিত বুদ্ধির নাম আত্মবৃদ্ধি। আত্মবুদ্ধির কর্ম পুরুষকার। 
যদ্দিচ জীব সমস্ত কর্ম্মেরই কর্তা, তথাপি তিনি মনের বশীভূত হইন্া মন£কৃত কর্ণকে স্বকৃত 
কশ্মবৎ বোধ করেন। এইরূপে জীব নামক পুরুষ স্ববশে নাথাকিয়া যখন মনের বশে 
থাকেন তখন তিনি কাপুরুষ। মানুষের শক্তি অনীমহেতু আত্মবুদ্ধি লাভকরিতে 
ব1 মন্ঃশুদ্ধি সম্পাদন করিতে তাহার! সর্ব্বদাই সমর্থ । 


[১৭৬ ভিন্ন ভিন্ন দেহ লাভের প্রণালী । 


ইন্জিয় পথ হইতে চ্যুত হওয়ায় তখন ধ্যান সহজে সিদ্ধ হয়। কারণ মৃত্যু 
সময়ে মনের বাসন। লইয়া কার্য করিতে ইব্রিয়গণের শক্তি রহিত হওয়ায় 
মন্র চঞ্চল স্বভার কিয়া ষায়। তাহাতে ধ্যেয়বিষয়ে মনঃসংযোগ থাকিতে 
পারে। ধ্যানের শক্তি অন্থুনারে তখন জীব ধোয়বিষয়ে তন্ন হয়। অর্থাৎ 
ধ্যেয় বস্তর সহিত একতা সম্বন্ধেঘুক্ত হইতে পারে । মৃত্যুসময়ে ধ্যেয় বিষয়ের 
সহিত একতা! সম্বন্ধ বড়ই প্রথর ; এই সম্বন্ধের বিচ্ছেদ ঘটাইতে কেহ 
যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন ন।। শ্রীমপ্তাগবত বলেন-_ 


প্যত্র যত্র.মনোদেহী ধারয়েৎ সকলংধিয় 
সেহাদ্‌ দেষাডয়াদাপি যাতিততৎ শ্বরূপতাং ॥ 
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্‌ কুড্যান্তেন প্রবেশিতঃ | 
।যাতিতৎসাত্মতাংরাজন্‌ পূর্বরূপঞ্চ সংত্যজন্‌ ॥ 


থ,-মৃত্যু সময়ে জীব স্নেহ, দ্বেষ ঝা ভয়াদি কারণে যে কোন 
বস্ততে স্বীয় সমস্ত বুদ্ধি দ্বার সম্পূর্ণরূপে মনঃস্থাপন করে, ( একাগ্রমনে 
ধ্যানযুক্ত হয়) সেই জীব সেইরূপ গতি লাভ করে ( ধ্যেক্ বস্তরূপে পরিণত 
হয়) হেরাজন! পেশস্কৃৎ (কুমারিরা পোকা ) তৈল পায়িকাদি কীটকে 
(আরশুলাদিকে) ধৃত করিয়া মৃত্তিকা গৃহে লইয়াধাস্ন। তখন টৈলপায়িকাদি 
ভয়ে স্বীয় সমস্ত বু্ধিদ্বারা কুমারিয়া পোকার স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে 
তৈলপায়িকাদি পেশস্কৎ কীট (কুমারিয়া পোকা) হইয়া যায়। এই 
প্রকার ধ্যান নিষিদ্ধ কর্মে, সকাম কর্মে ও ব্রহ্ম চিন্তার মৃত্যুকালে 
জীবের উপজাতহয় ও ধ্যেয়বিষয়ের স্বরূপ জীবপ্রাপ্ত হয়। তত্বজ্ঞান দ্বারা 
যখন অদ্বৈত চৈতন্ততিন্ন প্রকৃতি ব! প্রাকৃতিক কিছুই বুদ্ধির বিষয় হয় না, 
তথন কৈবলা (নির্বান) মোক্ষ লাভ হয়। এই বিষয় ভগবদগীত। বলেন-_- 
প্যংযংবাপিস্মরণত্ভাবং ত্যজস্তান্তে কলেবরং | 
ংতমেবৈতি কৌন্তেয সদাতন্তাব ভাবিতঃ ॥” 


মনঃশুদ্ধি। ১১৭৭] 


তন্ত্শান্্রও বলেন-_ ৃ 

প্ধ্যানাদেবহি জন্তনাঁং প্রাপ্যাতু বিবিধাগতি |” 

অতএব সন্ধশান্ত্রেই ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভের কারণ মৃত্যুসময়ের বিভিন্ন 
প্রকার ধ্যান; এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে । তাহাতে একইজীব সকাম 
কর্শের সংস্কারের প্রাবল্যে দেব, মনুষ্যাদির_-ও নিষিদ্ধ কর্মের সংস্কারের 
প্রাবল্যে পণ্ড, পতঙ্গাদির-_দেহ লাভ করে এবং অদ্বৈত ব্রহ্ ধ্যানের প্রাবল্যে 
নিপুণ ত্রদ্ধে লীনহয় অর্থাৎ, জীবিতাবনস্থাক শাস্্ীয় 'সকাম কর্মানুষ্ঠানের, 
ফলে দেব বা দেবভাবসম্পন্ন মনুষ্য জন্ম লাভ করে ।।আর শাল্জীয় নিষন্ধ 
.কর্ম দ্বার! পণ্ড, পক্ষী, কাট, পতঙ্গ প্রভৃতির দেহ লাভ করে। দ্বিবিধ বর্ধন 
করিলে অধিক সংস্কারের প্রবল দেহ লাভ করে বটে, কিন্তু অল্প 

স্কারের ভাবও প্রাপ্ত হয় এবং কর্মের গুরুত্ব লবুত্ অনুসারে স্থ ছুঃখ 
'লাভ করে। পরন্ত কন্মান্ুনারে কর্মাস্তরও উৎপন্ন করে । আর 
নিফাম কর্মে গুণাতীত হইলে পরব্রহ্মে লীন হয়, নিষ্কাম কর্মের' 
বিশেষ এইযে গুণাতীত না করিলেও বন্ধন ঘটায় না। যেহেতু 
নিষ্ষাম কর্মে কখনও কর্মের সংস্কার উপজাত হয় ন1। 
 নিষ্কামিগণ যোগী-শববাচা ? সুতরাং *ক্ঞানিনাং শ্রীমতাং গেছে যোগ- 
্রষ্টোভিজায়তে* এই ভগবছুক্তি অনুসারে ঘোগত্ষ্টগণ দেব না হইলেও 
তাহারা শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেন,। এবং তখনও তাহার! 
কর্মে লিপ্ত না হইয়া: নিত্য আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন, 1 নিষ্কামিগণ 
শাস্ত্রোক্ত কর্মকে ভগঘনাপ্তা মনে করিয়া! তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং শাস্ত্রোক্ত 
ফলশ্রুতিকে কর্মের রোচক মান্ত্র বৌধ করেন। তাহার! ভগবদাজায় স্বীয় 
কৃত কম্ম্ের ফল ভগবানেরই প্রীত্যর্থে অর্পণ করেন। স্বর্গাদি শ্বর্যের 
অত্যন্তরে গুহ্যতাবেষে বহুবিধ সম্তাঁপ অবস্থিত আছে, তাহা তাহারা শুদ্ধ 
বুদ্ধি প্রভাবে জ্ঞাত থাকেন। নেই জন্ত শাস্ত্রো্ত ফলশ্রুতিতে 

১২০, 


১৭৮] ভিন্ন ভিন্ন দেহ লাভের প্রাণালী। 


তাহাদিগের বিদ্দুমাত্রও বাসনা] উপজাত হয় না। সুতরাং তাহারা 
অশেষবিধ কর্ম করিয়াও কর্মুফলে আবদ্ধ হননা। বৎস! এইস্থলে জীবের 
ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভই তোমার জ্ঞাতব্য, স্তুতরাং তাহাই শ্রবণ কর। মৃত্য 
সময়ে লিঙ্গদেহাশ্র করিয়া জীব স্থৃপদেহ ত্যাগ করতঃ প্রস্থান করেন | এই 
লিগ্গদেহের বিশেষ ঘিশেষ অবস্থামতে উহাকে আতিবাহিকদেহ, প্রেতদেহ 
প্রতি নামে শাস্ত্র বর্ণন করিয়াছেন। এই বিভিন্ন প্রকার বর্ণনাতে 
প্রককতার্থ পরিগ্রহের ব্যাঘাত ঘটে নাই, কেবল ভাষারই প্রভেদ ঘটিয়াছে। 
বাস্তবিক, আতিবাহিকদেহ, প্রেতদেহ, গ্রভৃতিদেহ রক্ত মাংসাস্তি 
বর্জিত ও স্থপ্ম তেজোময় সপ্তদশ অবয়বাত্মক; তোমার এইবপ বোধের 
অগ্ঠথাপত্তির কোন কারণও বর্তমান নাই । সুতরাং এ সকল দেল 
বেদাস্তোক্ত পিঙ্গ দেহেরই নামান্তর বুঝিতে হইবে। অতএব তৎসমন্ত 
একই লিঙ্গ শরীর বটে)" 


প্প্জ্বা,__ এক কিন্বা দুই দেহ জানাত নিস্ফল। 
মৃতকের নব দেহ লাঁভ হল ফল।॥ 
জীর্ণবন্ত্র ত্যাগ মাত্র নব বস্ত্র যথা। 
মানব ধারণ করে দেহাস্তর তথ! ॥ 
“ভগবাগীত1৮ এই ব্রহ্ম সনাতন। 
নিজ মুখে করিয়াছেন যাহার কীর্তন ॥ 
যছু যদি মৃত মাত্র হয়ে আসে শ্টাম। 


তবে সুক্ষ দেহ নিতে কোথায় বিরাম 2 


রিিরিরতরারিত নিজে 


( ট 2 


সৃত্যুকালে নব দেহ লাভ। 


বঠ ব্রভ,-বৎস ! ভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে-_ 
“বামাংপি জীর্ণানি যথা বিহায় 
নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা 
হ্ঠ নানি সংযতি নবানি দেহী ॥% 

এই প্রকার উক্তি আছে বটে) কিন্তু এইটী জীবের অবিনশ্বর 
গ্রতিপাদক উদাহরণ; পরস্, উহা এক স্থুলদ্েহ ত্যাগের পরক্ষণেই অপর 
স্থলদেহ প্রাপ্তিবিষয়ে বর্ণনা তয় নাই। এই ভারতপুজা তত্ব 
শঙ্করাচার্যাকৃত গীতাভাষা ও মহাত্মা শ্রী'র স্বামি কৃত ব্যাখা গ্রভৃতি 
অবলম্বনে, এ শ্লোকটার প্রক্ুতার্থ তোমার বোধ করিতে হইবে। যেহেতু, 
তত্বদখিরা অভ্রান্ত মার তুমি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সেই শশ্করাচার্ধ্যকূৃত ভাষ্য 
এই প্রকার,_- 

«প্রকৃতন্ত বক্ষ্যামঃ, তহাত্মনোহ বিনাশিত্বং প্রতিজ্ঞাতং | তং কিসি 
বেতুচ্যতে, বাগাংসীতি; বাপ্দাংদি বস্্ণি জীর্ণানি ছুর্বলতাং গভানি, 
যথা লোকে বিহায় পরিতাঙ্জা নবান্তভি নবানি গৃহ্থাতযাপাদত্তে, নরঃ 
পুকষে অপরাণান্তানি, তথ! তথ্বদেব শরীরাণি বিহায় জীর্ণ ্গ্তাণি সংবাঁতি 
গচ্ছতি নবানি, দেহাণত্ম! পুরুষবদইপিক্রিয় এবেত্ার্থঃ॥+ | 

এই ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত অর্থ এই প্রকার,-_পর্থর বলিলেন, এই শ্লোকে 
জীবাত্মা যে অব্বনাশী তাহাই জ্ঞাতবা। দেহীর দেহত্যাগ কার্য 
পুকষের (মানবের ) বন্ত্র পরিব্ভ;নর স্যায়। পুকব যেমন জীর্ণ বন্ধ ত্যাগ 
করিয়া! নববন্ত্ু পরিলে পরির্ধানকারী পুক্ষৰ (মানব) দেই পুকষই থাকে, 


১৮০] মৃত্যুকালে নব দেহ লাভ 


নববন্ত্র পরিধান করাতে তাহার কিছুই বিপর্ধ্যয় ঘটে না, সেই প্রকার জী* 
দেহ ত্যাগ করিয়। জীব নবদেহ গ্রহণ করিলেও তিনি পুর্বববৎ অবিনশ্বর 
থাকেন, কোন প্রকার বিপর্যয় ঘটে না। এই শ্লোকে অভিনব দেহ 
গ্রহণের উক্তি স্থুলদেহের পক্ষে নছে। অভিনব দেহ অর্থে গর্ভৃগত 
নবদেহ বোধকরিলে গর্তভগত দেহ নিজীব বলিতে হয়। একননা নিজীব 
বোধ না থাকিলে তাহাতে জীবের আবির্ভাব কল্পন! হয় না। বাস্তবিক 
তাহ! নহে, বিন্দুগত শুক্রকীট সজীব; নিজীব শুক্রকীটে গণ্ভু হয় না। 
সজীব শুক্রকীটই গর্ভে মানবাদি দেহে পরিণত হয়। সুতরাং জীর্ণ দেহ 
হইতে অন্ত গর্তস্বনবদেহে জীব মৃত্যুক্ষণে গত হন, এই প্রকার বলা 
অসঙ্গত। অতএব, অভিনবদেহঅর্থে, অন্তর বিশেষ তাতৎপর্য্য অনুভব 
করা আবশ্যক । নেই তাৎ্পর্য্য এইপ্রকার,--অভিমান সম্যকবূপে 
ধ্বংস না হওয়া পর্ান্ত ( যোনিত্রষণ কাধ্য হইতে জীব মুক্ত না হওয়া 
পর্য্যন্ত ) লিঙ্গদেহ জীর্ণ হয় না, তাবৎকাল অভিনব থাকে। সেই জন্ত 
ভগবান লিঙ্গদেহকে নবদেহ নাম়ে রর্ণনা করিয়াছেন। মৃত্যু সময়ে 
সম্পূর্ণরূপে স্থুলদেহ ত্যাগকরিয়৷ অহস্কারযুক্ত জীব অভিনব লিঙ্ষদেহ 
আশ্রক্করতঃ অন্তহিত হন। তোমার মনে রাখিতে হইবে “অত্রাআ্মনোহ 
বনাশিত্বং প্রতিজ্ঞাতং» শঙ্কর এই রূপ বলিয়াছেন । অর্থ,--এই শ্রোকে 
জীবাত্স! থে অবিনাশি ত্তাহাই কেবল জ্ঞাতব্য, তাহা ভিন্ন এই শ্লোকে অপর 
কিছুই জ্ঞাতব্য নাই । অতএব, তুমি অন্যকথা বোঁধ করিতে গিয়! বিড়ম্বন। 
ভোগ কর কেন? এই হ্লোকের বাাখ্যা শ্রীধর স্বাধিও এই প্রকার 
করিয়াছেন ।- | 

“নন্ধু আত্মনোই বিনাশেপি তদীয় পরীর নাশং পর্যালোচ্য শোচ! 
মীতি চে তত্রাহ,__-যথ! নরঃ স্বরমবিক্রিয়ঃসন্নেব জীর্ণানি রাদাংসি বন্ত্রাণি 
বিহায় অপরাণি নামবূপলক্ষণৈঃ পূর্বরিপরীতানি নবানি বাসাংসি 
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হাতি তথা দেহী জীবাস্মা। স্বয় মবিকারাত্নুন! স্থিতঃসন্নেব জীর্ঘানি কালধন্ 
শ বশাত্যক্তবযতাং গ্রাপ্তানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি সংযাতি প্রাপ্পোতি 
কর্ম বন্ধনানাং দেহানা মবশ্যন্তাবিস্বাৎ জীর্ণ দেহ নাশে ন শোকাবকাশঃ॥৮ 
অর্থ,_হে অজ্জুন! যদ্দি বল আম্মার বিনাশ না থাকিলেও তাহার 
শরীর নাশের আলোচনা করিয়া! শোক করিতেছি, তাহা হইলে শরীর নাশের 
জন্যও শোক কর! অনুচিত। কেনন|, কর্মবন্ধান যুক্ত আত্মার দেহাপ্তর- 
লাভ অবশ্যন্তাবী; এই হেতু জীর্ণদেহ নাশে শোকান্থভব অবিধেয়। 
যেমন, মনুষ্য জীর্ণবন্ত্র ত্যাগকরিয়া অপর নূতন বন্ত্র পরিধান করিলে মন্ুষ্ের 
বিপর্ধায় ঘটে না, সেই গ্রকার জীব এক দ্দীর্ণদেহ ত্যাগকরিয়া অপর 
মবদেহ (আতিবাহিক রা লিঙ্গ দেহ) আশ্রয় করিলে তাহার কোন 
গ্রাকার বিপর্যয় ঘটে না। বৎস! তুমি “বাসাংসি” শ্লোকের ব্যাথ্য| জ্ঞাত 
না থাকায় মুত্যুর পরক্ষণে জীব অগর কোন জীবের গর্ভস্থ হয়, বোধ 
করিয়াছিলে; তাহা! তোমার ভ্রম। দ্রান্তবাক্তিগণ এক শাস্ত্রের বিকদ্ধে 
অপর শাস্ত্রের অর্থধোধ করে। কিন্তু জ্ঞানিগণ সমস্ত শান্তর পরস্পর 
নির্র্িয়োধ দরশন করেন। জ্ঞানিগণ শাস্ত্রের মধ্যে ভাষান্তর, অধিকারভেদ 
ও বিবঙ্ষ! ব্যতীত দর্শন, করেন মা | অধিকার অর্থে প্রশ্ন কর্তার 
ঘরধিকার,_অতএব, বদ ! তোমার মাত! এখন ও আতিবাহিক দেহলাভ 
রিয়া বর্তমান আছেন। প্রেতপিণ্ড ও সপিগাস্ত ক্রিয়। নিষ্পন্ন হইলে 
তিনি পিতৃত লাত করিবেন। তাহারপর স্বর্গ ও নরক ভোগজন্য শুক্রকীট 
কূপে কোন গর্ভে গ্রবেশ__বা। দেবমূর্তি ধারণ করিবেন। এইটা নিশ্চয় 
করিতে তোমার কোন আপত্তি রহিল না। এখন ধম্মাধ্শ কাহার, 
অর্জিত এবং তাহার ভোক্তা কে? তাহা শ্রবণ কর। | 
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ওগুল্প,জীবের কৃত কন্মাগ্ুসারে সুক্ষ দেহকে অর্চির অধিষ্ঠাত্রী ও 
ধূমের অপিষ্টাত্রী প্রন্থুতি দেবতাগণ অত্যন্ত রূপে বহন করিয়া পরলোকগামী 
করেন । এই হেতু নেই ুক্ম লিঙ্গ দেহত্ে আতিবাহিকদেহ বলা হয় (৮৮ 
নম্বরে জ্ঞাতহইবে)। জীবের তত্ব্ঞান লাভ না! হওয়। পর্যান্ত অভিমানবশতঃ 
জীব যে এ স্ুক্মাদেহের সহিত,বিশেষতঃ পঞ্চকোষের সহিত, স্বীয় 
স্বব্ূপের অভেদ ভ্রমে আবিষ্ট থাকেন,_-ও সেই ভ্রমদ্বার তিনিষে 'অহং 

সুথীচ, ছুঃখীচ? ইত্যাদি অনুভব করেন,_-প্রকৃতপক্ষেষে তিনি সুখ 
দুঃখাদির অতীত,--ও অভোক্ত! ; এবং মনঃই যে স্থুখ ছুঃখাদির ভোক্তা,_- 
তদ্দিষয়ে 'কন্কাল মালিনী তম্তের ও ভগব তীগীতার উক্তি শ্রবণ কর। 
কন্ধালমালিনী বলেন,” 

“মনঃ করোতি পাপানি  মনে| লিপাতে পাঁতকৈঃ। 

মনশ্চ তন্মনা তৃত্বা ন পুণোর্নচ পাতটৈঃ॥৮ 

. অর্থচমনঃই পাপক্কর্য্য করে এবং মনঃই পুণ্যকারধ্য করিয়! থাকে। 

বখন, মনঃ তন্মনাঃ হয়, ( আম্ম পরায়ণ হয় ) তখন জীব কলের কারণরূপী 
অপরিচ্চিন্ আত্মারপে পরিণত হওয়ায়, মন স্কৃত পাপ পুণ্য উভয়েই দগ্ধ হইয়। 
যার়। এই অবস্থাকে “ভ্তানাস্মি তুল! রাশির ন্যায় পাপ ও পুণ্য উভয়কে 
্ করে, ” এই প্রকার জ্ঞানিগণ শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন মনঃ 
তনমনা হয় (আত্মার বশীভূত হয়) তখন ভোগসাধনের ম্পৃহ৷ মনের থাকে না| 
খন মনের ভোগেচ্ছ! ন| থাকায় জীবও তখন নিজকে নিষ্লিপ্ত ও মতোক্তা 
বোধ করেন। তাহাতে তখন জীব নিগুণ আত্মারূপে পরিগত হন। 
মনঃকৃত ভোগকামনায় যখন জীব নিজকে ভোক্তা বৌধ করেন, তখন$ 
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তাহার অভোত্ৃতবস্বল্ূপের বিপর্ধায় বা অন্যথা ঘটে না। এই ভাবটা 
উদ্দাহরণদ্বারা ভগবতীগীতা। প্রবোধ করিগাছেন। সেই উদ্তি এই 
প্রকার__ 


“আত্মা শ্বলিঙ্স্ত মনঃ পরি গৃহ্য মহামতে। 
ততকৃতান্‌ সঞ্গুষন্‌ কামান্‌ সংসারে বর্ভতেই বশঃ। 
বিশুদ্ধ স্ষটিকো যদ্ধ রক্ত পুষ্প সমীপতঃ ॥ 

তত্ত দর্ণ যুতে। ভান্তি বস্তুতে। নান্তি রঞ্জন! ॥ 
বুদ্ধীন্দরিয়াদি সামীপ্যা| দাত নোপি তথাগতিঃ ॥” 


অর্থ,--ভগবী দুর্গা, দক্ষের প্রতি কহিলেন,_হে মহামতে পিতঃ! 
জশিবাত্ম। মনের সহিত গিঙ্গদেহ পরিগ্রহকরিয়া মনের সমীপে স্থিত 
থাকা হেতু জীব অবশের ন্যায় হইয়! মনঃকৃত কামনাগুলি শ্বক্কৃত কাঁমনাব' 
বোধ করতঃ অবস্থিত আছেন। যে প্রকার শুদ্ধ স্বতাব স্টিক রক্তাদি- 
বর্ণে রঞ্রিতবন্তর সমীপে স্থিত থাকিলে ক্ষটিক তত্বৎ বর্ণে রঞ্জিতবৎ 
প্রতিভাত হয়,_-প্রকৃতপক্ষে শ্ষটক রঞ্জন! বিহীনই থাকেন,__সেই প্রকার . 
জীব লিঙ্গশরীর ঘুক্ত বুদ্ধি ও মনের সমীপে স্থিত থাকায় মণঃকৃত ভোগাদি 
স্বীয় ভোগবৎ বোধ করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি ভোক্তা নহেন, লিপ্ত 
নহেন, বন্ধও নহেন। যে প্রকার ক্ফ্টক রক্তাদিরঞিতবস্তর সমীপে স্থিত, 
থাকাবস্থায় তাহাকে দেই সেই বর্ণে রপ্রিতবোধ করা প্রকৃতপক্ষে ভ্রম 
সেই প্রকার ভেগান্ভবটী জীবের সম্পূর্ণ ভ্রম। ভ্রমে প্ররূত বস্থর 
বিপর্ধযয় ঘটে না! কেবল বোধেরই বিপর্যয় খটে। অতএব. তবজ্ঞান 
বার (এই গ্রন্থের ৬৫ নম্বরের লিখিত টিগ্লনী অন্ুদারে) জীবের '*অহং” অর্থাৎ 
আমি বোধ করা স্বভাব নিবৃত্তি হইলে মার তিনি নিজকে ভোক্তা ব! 
বন্ধবৎ বোধ করেন ন1। তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পরব্রহ্মরূপে 
নিজেই নিরূপিত হন । এইরূপে জীব ছুর্জন মনের সংসর্গে থাকিয়া 
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বন্ধনে পতিত হন। সর্বত্রই দেখাক়-_ 
দুষ্ট করোতি দৌজ্জনাং.. সাধুস্তললভতে ফলং। 
মনঃ করোতি পাপাশি বন্ধন স্তাআনো ভবেৎ 1৮ 
অর্থ,_-মংদর্গের দোষ সর্বত্রই প্রবল; দুষ্টের সংসর্গে থাকিলে সাধু 
তাহার দৌড্ষার্য্যের ফল লাভ করে। মনের সংসর্গে থাকিয়া জীবের বন্ধন 
প্রাপ্তি তাহার জলন্ত প্রমাণ । যদি বল, জীব যদি সৎ, তবে নত জীবের, 
ংসর্গে মনঃ সৎ হয়না কেন ? তাহার উত্তর এই প্রকার, 
“মুক্তাহি জবয়া রক্তা জবা শুভ্রা ন মুক্তয়। | 
ভবেৎ পরগুণ গ্রাহী মহিয়ানেব নাপরঃ 1৮ 
এইস্থলে বিরুদ্ধ ধর্ম বর্ণনার তাৎপর্ধ্যে জব! অর্থে, রক্ত জবাই লক্ষ্যের 
বিষয়; রক্তজবা পুষ্পের সমীপে মুক্ত! স্থিত থাকিলে মুক্তা রক্রিম্আভা 
বিশিষ্ট হয়. (জব! পুশের গুশ গ্রহণ করে )। কিন্তু, রক্তজবা' 
কখনও মুক্তার গুগগ্রহণ করিয়া শুভ্র আভ। বিশিষ্ট হয়নাঁ। অতএব, 
মহতেরাই পরগুণগ্রহণ করেন । কদাপি নিকষ্টগণ আপন ইচ্ছায় 
পরের গুণগ্রহণ করেন্‌ ন1। নিকষ্টকে বলগ্রয়োগ না করিলে পরের গুণে 
আকৃষ্ট করা যায়না । সেই জন্ কর্ধযোগ দ্বারা মনের উপর বল প্রয়োগ না 
করিলে মনকে আত্মধর্থমে আকৃষ্ট করা ষায়না। কাজেই মনকে আত্ম 
ধর্মে শিক্ষিত করিতে কর্মযোগ প্রয়োগ আবশ্তক। কর্দ্রযোগ প্রয়োগ 
করিতে করিতে অভিমানী মনের যখন অভিমান ধ্বংস হয়, তখন মনঃ 
আত্মার গ্রণগ্রহণ করিতে সম্মত হয়। এইক্প্‌পে জীব স্বীয় সংস্কভাকে 
মমের গুণ (বাসনা) গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ সংসাঁরার্ণবে পতিত ও 
মজ্জিত অবস্থায় বহুবিধ ছুংখান্তব করিতে করিতে ভাসমান হুইতেছেন। 
অনাহত পদ্মস্থ “তংসঃ৮» এই বীজপ্রতিপাস্ঠ প্রদ্দীপকলিকাঁকার জীব, 
বাস্তবিক মুক্ত স্বভাব হইলেও তিনি মায়াধুক্ত হইয়া মনং কৃত বাসনায় 


মনঃুদ্ধি। ১৮৫] 


নিঞ্কে পঞ্চকোষেও আবদ্ধ মনে করেন। "হংসঃ” এই বীজ বিপরীত 
ভাবে বিস্তত্ত করিলে, “সোহম্‌” এইরূপ বর্ণে বিস্তপ্ত হয়। আত্ম! হংসঃ 
ভাবে জীব, আর সোহম্ভাবে শিব বটেন। (কুটস্থচৈত্তন্তবটেন ) তিনি জীব 
ভাবাপন্ন অবস্থায় পঞ্চকোবেও নিজকে আবদ্ধবৎ বোঁধ করেন। যথা, 

“পঞ্চকোষ নিয়োগেন তত্তন্ময় ইব স্থিত। | 

শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদি যোগেন স্ষটিকো যথা ॥” (আত্মুতত্ব প্রবোধে) 

অর্থ-_জীবাত্মা অভিমান বশতঃ বা মায়া কর্তৃক ভ্রমে পতিত হইয়া 
নিজকে পঞ্চকোষময়বৎ অনুভব করতঃ স্থিত আছেন । যে প্রকার শুদ্ধ স্বভাব 
স্কটিক নীলপীতাদি বন্ত্রংযোগে নীলপীতাদ্দি বর্ণবৎ প্রতীয়মান হয়, 
সেই প্রকার জীৰ অন্নমরাদি' পঞ্চকোষের সহিত অভেদ ভ্রমে নিজকে 
অন্নময়াদিকোষবৎ বোধ করিয়া স্িত আছেন। অন্ন ময়াদি পঞ্চকোষের, 
নাম এইপ্রকার- অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কো, বিজ্ঞানময় 
কোষ, অনন্দময় কোষ। কোষ অর্থে_-কোন জ্রব্য রক্ষার উপধোগী 
আবরণ। কণিত পঞ্চকোষের মধ্যে, পিত! মাতার ভূক্ত অন্নাদি বিকার 
হইতে উৎপন্ন স্থুলদেহকে অন্নময় কোষ বলা হয়। এই অন্নময় কোষ স্থুল' 
শরীরের স্বভাবে আমি স্থুল, আমি কৃশ, ইত্যাদি দেহধর্ম জীবাস্মাত্তে 
আরোপিত ঝ| কল্পিত হয়। ১। চেষ্টা সাধন প্রাণাদি পঞ্চবাযু, পঞ্চ 
কর্মেন্রিয়ের সহিত, মিলিত হ্ইয়া, প্রাণময় কোষ নাষে অভিহিত হয়। এই 
প্রাণময়কোষের স্বভাবে আমি কার্য করিতেছি, আমি ক্ষুধিত, আমি 
পিপাপিত, ইত্যাদি প্রাণধর্্ম জীবাত্মাতে আরোপিত হয়। ২ ॥ শরোত্রাদি 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পহিত মনকে মনোময় কোষ বল হয়। এই মনোময় 
কোষের স্বভাবে অনংদিগ্ধ জীবাত্মাতে সংশগ্াবিষ্টতা আরোপিত হয়। পঞ্চ 
জ্ঞানে্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোধ বলা হয়। এই বিজ্ঞানম় 
কোষের স্বভাবে অকর্তী ও অভোক্তা, জীবাত্মাতে “আমি কর্তা” “আমি; 


১৮৬] ভোক্তা জীবই প্রকৃতপক্ষে অভোক্তা 


ভোক্তা” ইত্যাদি বৃদ্ধি ধর্ম আরোপিত হয়। আননামরন কোষ কারণ 
শরীর,__কারণ শরীরের নাম অবিষ্তা! বা মায়া । ইহাঘ্ার! প্রিয়।-মোদহীন 
জীবাক্সাতে নশ্বর প্রিয়ামোদ আরোপিত হয়। বুদ্ধির স্বাভাবিক ধর্ম 
যারতীয় জ্ঞান জীবাজ্মাতে উপস্থিত করা তদন্সারে তিনি যখন যে কোষে 
হ্থষ্ট হন, তখন সেই কোষেরই ধর্ জীবাত্মাতে আরোপণ করেন। 
এইরূপে মনেরবশীকৃত ইন্ত্রিয়াদি মনঃসহ পূর্বোক্ত 'প্রাণাপান বাধুর 
আকর্মণে পতিত হন্‌। পুর্বরৃত শুভাশ্ুত কর্মে জীব নিজের ভোক্তাও 
অভোক্ত1 বোধ অনুপারে পিঙ্ঈদেহে দেবযানে ব|! পিতৃষানে প্রস্থান করেন। 
অর্থাৎ স্কুল দেহে অরস্থিত থাকা অবস্থায় জীব আত্মবুদ্ধ দ্বারা; গবুদ্ধ হইয়া 
নিজকে অতোক্তারূপে নিশ্চিতবোধ জন্মাইতে পারিলে তিনি স্থলদেহ হইতে 
দেবযানে প্রস্থান করেন। আর তিনি বৈধকর্ম্মে ভোক্তাবৎ (নিজকেকামন। 
ুক্ত বং) ঝোধকরিয়া স্থলদেহে স্থিত থাকিলে তিনি স্থুল দেহ হইতে 
পিত্ববানে প্রস্থান করেন । আর নিষিদ্ধ কর্মে নিজকে ভোক্তাবৎ বোধ 
করিয়া স্থলদেহে থাকিলে, মৃত্যুর পর জীব অতি ক্লেশগ্রদ নির্কষ্ট পথে গ্রস্থান 
করেন। তাহা শ্রীধর স্বামিকৃত গীতার ব্যাখ্যার আভান গ্রাপ্ত হইবে। 





(৮৮) 


“মহৃষ্যের দ্বিবিধ গতি” 
ওস্পিত।কর্ম গ্রভেদে ও কম্মের উদ্দেশ্য গ্রভেদে অর্থাৎ নিষ্কাম ও 
সকাম প্রভেদে, মন্ুফোর গতি ছুই প্রকার নিশ্চিত হইয়াছে । তন্মধ্যে নিষ্কাম 
কর্মের গতি অনাবর্থনশীল ও কাম কম্মের গতি আবর্ভনশীল বটে। 
এইটি__ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিতেছেন, 
“যে চে মে, অরণ্যে শ্রদ্ধাতপ, ইত্যুপাসতে তে, অর্চিষ মতি 
সম্তবস্তি। অর্চিষোইহঃ, অঙ্গ আপূর্যামানপক্ষম্‌। আপুর্্য 
মানাৎ যান্‌ ষড়দর্ডেতি, মাসাংস্তান্, মাসেভ্যঃ সন্বংপরম্‌, গস্বৎ 
লরাদাদিত্যম্‌, আদিত্যাৎ চন্ত্রমসম্‌, চত্দ্রমসো। বিভ্াতম্‌, তত 
স্তৎপুরযোহমানবঃ স এতান্‌ ব্রঙ্গ গময়তি। এষ দেবযানঃ 
পশ্থা, এত্তেন প্রতিপদ্য মান! ইম মাবর্তং নাবর্তাস্তে। ইতি 
চ্ছান্দোগ্যোপনিষদি পঞ্চম প্রপাঠকঃ।” এই উপনিষৎ মূলে 
গীতায় গ্অগ্রির্জোধতি বরহঃশুক্ু” ইত্যাদি বাক্য নিবূপিত 
হইয়াছে । | 
অর্থ-_যাহারা শ্র্ধাবান্‌ এবং তপস্বী হইয়া, বা কামনাহীন থাকিয়। 
নির্দিল জ্ঞান ছার! নিগুণ ব্রঙ্গোপাসন1 করেন, তাহাদিগকে মরণান্তে 
প্রথমতঃ অর্চির ( তেজের ) অধিপতি দেবত। আগত হইয়! গ্রহণ ও বহন 
করেন। তঙপর তাহাদিগকে দিবসের অধিপতি দেবতা,__-তৎপর শুক্লুপক্ষের 
অধিপতি দেবতা,__তৎপর উত্তরায়ণরূপ যণ্মাসের অধিপতি দেবতা,-- 
তৎপর সম্থংপরের অধিপতি দেবতা--তৎ্পর ক্রমে হূর্যয, চন্্র ও বিছ্যতের 
অধিপতি দেবতা! কর্তৃক সেই জীব ব্রহ্ম লোকে নীতহন। তৎপর তথায় 
4 অরণ্যে বহিষ্তপে অহৃষ্টাতিশর দর্শনার্থ মেবারণ্য পদং। 


১৮৮] “মনুষ্োর দ্বিবিধ গতি” 


এক অমানব পুরুষ আপিয়! জীবকে তথা হইতে লইগ! নিুণ বক্ষে 
গমন করায়। এই পথের নাম দেবধান। বীহারা এই দেবধান পথে 
গমন করেন তাহারা! সংসার গতিতে আর প্রত্যাবন্তিত হন না। উহ্থা 
চ্ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠক | অতঃপর, পিতৃষান বল! 
হইতেছে । 
“অতঃ যে ইমে, ইচ্টাপূর্তে, * দর্ত ইত্যুপাসতে, তে ধুম মভি 
সম্তবস্তি। ধুমা দ্রাত্রম্‌, রাত্রে রপর পঞ্ষম্‌, অপর পক্ষাৎ যান 
ষড় দক্ষিণেতি, . মাসাংস্তা নৈতে সম্বংসর মতি প্রা্থুবস্তি 
সাসেভাঃ পিতৃলোকম্। পিতৃলোকা দাকাশম্‌, আকাশ চন্ত্র 
মনম্ত এষঃ পিতৃযানঃ পল্থাঃ। অন্মিন যাবৎ সম্পাত মুিত্ব। 
অধৈত মে বাধ্বানং পুননিবর্তন্তে। ইতি চ্ছান্দোগ্যোপনিষদি 
পঞ্চম প্রপাঠক217 
অর্থ,_গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়। যাহার! কামন? দহ বাপী, কৃপঃ তড়াগ,দেব- 
তায়তন ও অন্ন প্রদানার্দি করেন এবং একাগ্নি হবন প্র.অন্তশ্চিকিৎসা করেন, 
(মানুষকে উপদেশাদি দ্বার! ধর্মে নিবিষ্ট করার নাম অন্তশ্চিকিৎস1)। যাহারা 
সাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান উদ্দেশে এই সকল কার্য্য করেন, তাহার! মরণাস্তে 
প্রথমতঃ ধূমের অধিপতিদেবতাকে প্রাপ্ত হন। এবং ধূমের অধিপতি 
দেবত। সেই জীবকে গ্রহণ ও বহন করেন। তৎপর ব্রুমে রাত্রির অধিপতি, 
কৃষ্ণপক্ষের অধিপতি, দক্ষিণায়নরূ'প যগ্মাসের অধিপতিকে ও তৎপর, 
মাসের অধিপতি দেবতাকে জীব প্রাপ্ত হয়। ইহাতে সম্বৎসরের অধিপতি 
* বাপী কৃপ তড়াগাদি দেবতায়তনেন চ। 
অন্ন প্রদান মারামাঃ পূর্ত মর্থাঃ প্রচক্ষতে ॥ (ইতি পূর্ত শব্দার্থঃ) 
একাগ্সি কর্ম হবনং  ত্রেতায়াং যচ্চ হুয়তে। 
অন্ত বৈবদ্যঞচ যদ্দান মিষ্টং তদ্রতিধীয়তে ॥ (ইতি ইচ্ট শব্বার্থ, ) 
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দেবতাকে প্রাপ্ত হয়না । তৎপর চন্্রলোকেবর অধিপতি দেবতা দেই জাবকে 
বহন করেন। এই ক্রমে জীব কন্মান্ুসারে স্বর্ণ লাভ করিয়া যথ৷ প্রাপ্তব্য 
অমুভাদি পানরূপ-পুণ্া-ভোগানস্তর ভোগদেহ প্রাপ্তির জন্ত চন্দ্রলোকে 
আসিয়া স্থিতহন্, পরে, চন্দ্রের নিহারের সহিত মিলিয়া পৃথিবীতে পতিত 
হন্। এইরূপে জীব মত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এই উপনিষদের মন্দ 
“ধুমো রাত্িস্তথা কৃষ্ণ: ইত্যাদি গীত। বাক্য নিরূপণ হইয়াছে । শ্রীধরস্বামী 
এই ষ্লোকের-প্যাখ্যাস্থলে লিখিয়াছেন,_“কাম্যকর্মভিশ্চ স্বর্গভোগানস্তর 
মাবৃতিং নিষিদ্ধ কর্মাভিশ্চ নরকভোগানস্তর মাবৃত্তিঃ কষদ্রকক্মণান্ত জন্তনাং 
পুনঃ পুনজ্জন্মেতি ভ্রষটব্যং” | 
অর্থ,_-ম্তাত্মা শ্রীধরস্বামী বলেন,ধাহার| কামনা সহ যাগাদি পুণ্য 
কন্মরূপ উপাসনা ক্রেন, তাহার! মরণান্তে স্বর্গে যথা সম্ভব অমুতাদি ভোগ 
লাভ করিয়! মন্ত্যলোৌকে জন্ম গ্রহণ করেন্। আর যাহারা ব্রন্মবধাদি 
নিষিদ্ধ কর্ম করে, তাহারা যমদূত কর্তৃক সংঘমনী পুরে ( যম পুরীতে ) 
নীত হইয়৷ বিখু.ত্রাদি পান প্রভৃতি দ্বারা দুঃখ ভোগ করতঃ মর্ত্যে জন্মগ্রহণ 
করে। এবং যাহার! ক্ষুদ্রকর্ম করিয়াছে তাহার! প্রত্যেক বার মৃত্যুর 
পরেই পুনঃ পুন? জন্মগ্রহণ করিয়া? জন্ম মৃত্যু জনা ছুঃসহ যাতন। পুনঃ পুনঃ 
ভোগ করিতে থাকে । এই স্থলে বেদান্ত দর্শন বরেন,_- 
“সহযমনে তন ভূয়ে তরেষা মারোহা। বরোহৌ” 
যে স্থানে অনংঘমী বাক্তির হুক্্দেছকে যমদূতগণ লইয়া যায় ও 
ধযমের শিক্ষা দিতে বিশ্ুত্রা্ি পান করায়, এবং প্রহারাদি করে, 
তাহার নাম সংযমনী পুরী বা প্রেত লোক। ঘিনি সংঘম শিক্ষার নায়ক 
ভাহার নাম “্ষন”। উনি প্রেতত্ব প্রাপ্তপণের বিচারক বটেন। অসং ষমি- 
গণই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হন। প্রেতত্ব- প্রাপ্তব্যক্কিমধ্যে যে ব্যক্তি যে 
প্রকারে সংযম ভঙ্গ করিয়াছে, সে নেই প্রকারে দ্ডিত হয়। তন্মধ্যে যে 
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কাম রিপু চরিতার্থ করিতে পর স্ত্রী বা পর পুরুষ আলিঙ্গন করিয়াছে,তাহাকে 
জবলদগ্রিবং উত্তপ্ত লৌহ প্রতিমার সহিত আলিঙ্গন করায়। যাহারা স্বার্থের 
জন্ত পরের মন্তকে প্রহার করিয়াছে, তাহাদিগের মন্তকে যমদূতগণ ভীষণ 
লৌহদণ্ড দ্বারা প্রহার করে । আর যাহারা নিধিদ্ধ পানাহার করিয়াছে, 
ভাহার্দিগকে বিখুত্রাদি বলপুর্ব্বক পান করায় | এইবূপে কৃতকর্মের তুল- 
নার, যথ! নিয়মানুনারে দণ্ড প্রদান করিয়া সংযম করণের উপদেশ করে। 
এবং যথানিয়মে পুনন্ধর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে দেয়। কিন্তু, যে প্যন্ত 
ধ্যমী না হয়, তাবৎ পৃথিবীতে আসিয়াও রোগ, শোক রাজদণও্ড ও অপর, 
জীবাদি দ্বারা দণ্ড-ভোগ করিতে থাকে । এবং মৃত্যুর পর পুনঃ যমপুরে 
গিয়া ষমদূত, কর্তৃক দণ্ড ভোগ করে। যাহার! সংযমী তাহাদের মৃত্যুর পর 
ধযমের জন্ত যমলোকে গমন করা আবশ্যক হয় না। তাহারা উন্ত্র- 
লোকাদিতে পুণ্যকম্্মভোগ করিয়! মর্ত্যলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। 
তাহাদিগের মর্ডযেও বথাসম্তর উত্তম জাতিলাভ এবং সুখ ভোগের 
সম্তাবন| থাকে। যমপুত্রীতে নরক ভোগ বা দুঃখ ভোগ নিঃশেষ না হওয়া 
পর্যন্ত অথবা ইন্দ্রাদি লোকে ন্বর্গভোগ' বা সুখভোগ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত 
হ্র্গে এবং নরকে থাকিতে পারে না। ম্বর্গ ও নরক ভোগ ক্ষীণ 
হইলেই মর্ভা লোকে জন্মগ্রহণ করিয়! তাহার অবশিষ্টাংশ ভোগ! করে এবং 
ক্ধান্তর উৎপন্ন করে। মর্তভীধামে জীবের শুভাশুভ কর্মার্জন, শুভাশ্তভ 
কর্মক্ষয় ও শুভাগুভ (ন্বর্গ নরক ) ভোগের অবণিষ্টাংশ ভোগ 
হইয়া থাকে। ধাহারা এই মর্তাধামে শুল্াণুভ কর্মফল ক্ষয় করিয়া 
.দেহন্তাঁগ করেন, তাহারাই পূর্বোক্ত দেবযানে গমন করতঃ পরব্রঙ্গে 
লীন হন। ( কৈবল্য মুক্তি লাভ করেন) আর যাহার! পিতৃ যানাদিতে 
গমন করে তাহারা কুন্তকারের চক্রুবৎ স্বর্গ ও নরকে পুনঃ পুনঃ 
জাবর্তিত হইতে থাকে। কামনাশীলগণের কেহ নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা 
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নিরবচ্ছিন্ন ছুংখ ভোগ করেন না। সুখভ্ংখের মিশ্রিত ভাব তোগ করেন। 
স্বর্গগতগণও কচিথ্ কাম ক্রোধাদি দ্বারা চলিত হইয়া! ছুঃখ ভোগ করেন 
এবং নরকগতগণও কখন কর্ম দ্বার। ও কখন বা আশার আবাহনে নথ লাভ 
করিয়া থাকেন। কাজেই স্বর্গ নরক অর্থে, স্থখ দুঃখের নুানাধিক স্থান 
ভিন্ন কিছু বোধগম্য হয় না। যেহেতু উভয়কম্মুতি বন্ধনজনক বটে; 
মহানির্বধাণ তন্ন তাহারই কথা বপিতেছেন,__ | 
ব্যথা লৌহমন্ঃ পাশৈঃ পাঁশৈঃ স্বর্মরৈরপি। 
তথ! বদ্ধো৷ ভবে জ্জীবঃ কর্মমভিশ্চ। শুভাশুভৈঃ ॥% 
( মহানির্বাণ, ১৪ উ,১০৯।১১০ | শ্লোক) 
অতএব ঈশ্বরপ্রীতার্থে কর্ম করিবে। বদ! তুমি জ্ঞাত আছ, সপ্ত 
স্বর্গের মধ্যে পৃথিবীও একটী নিকৃষ্ট ন্বর্গ বটে; আর একেবারে 
পুণাহীন মনুষ্যও অতি বিরল। মনুষ্য কেহই একেবারে পুণ্যহীন 
নহেন। শ্লীহ্ারা অন্পপুণ্যবান্‌ বা অন্যল্প পুণ্যবান্‌ অথচ অধিক কলুষ- 
পূর্ণ তাহারাই মৃত্যুর পর প্রেততত্ব লাভ করে। পুরক পিও, প্রেত শ্রাদ্ধ ও 
সপিগ্ান্ত কর্ম সম্পন্ন হইলে ৯৭ নম্বরের নিযমান্থারে প্রত্যাবর্তিত হয় । : 


শ্পিশ্ব/,_সকাম নিষ্কাম ছুই কর্মের প্রভেদে । 
মানুষের গতি দুই প্রকাশিত বেদে ॥ 
কহিল তাহার কথা উপনিষদ মত। 
এবে কহ কি করিলে হয় ভূত প্রেত? 
মান্য মরিয়ে কেন ভূত প্রেত হয়? 
শ্রাদ্ধে কেন গ্রেতনামে মুতকেরে কয়? 
মানুষ মরিয়ে কেন ভূত হয়ে আসে ? 
উদয় বাবু হল ভূত কহকিবা দোষে? 
ষাগ ষজ্ঞ করে কত বাবু গেল ম/রে। 
তবে কেন ভূত হয়ে . শ্তামা বিকে ধরে 


মশা 


(৮৯ ) 


মনৃষ্যের প্রেতত্ব লাভ। 

শু ত5-বৎস! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ । তোথাকে প্রেতত্ব, ভূতত্ব ও 
 পিশাচত্ব প্রাপ্তি বিষয়কশান্ত্র বলিতেছি। উহা! মন্ুষ্ের অবশ্যু জ্ঞাতব্য 
বিষয় বটেও প্রেত অর্থে--যাহার! স্থলদেহ ত্যাগকরিয়া আতিবাহিক 
দেহ লাভ করে, ভূত অর্থেযাহারা স্থল দেহ তাগ করির! আতি- 
বাহিক দেহ লাভ করিতেপারেনা, তাহারা পৃথিবীর জঘন্ত আকর্ষণে বিচরণ 
করে। এ সকল অবস্থা গ্রাপ্তি হইতে নিজকে রক্ষা করিতে হইলে ভূতত্ব ও 
প্রেতত্বনক কার্ধ্য কি কি, তাহা অবন্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বটে; সেই জন্য 
প্রেতত্ব গ্রান্তিজনক কতকগুলি কাধ্য তোমাকে বলিতেছি। ভূত্ত্ব ও 
প্রেতত্ব জনক কার্যের মূলে, বৈধকার্ধ্যের ক্রটা ও নিষিদ্ধ করের প্রান্ত 
থাকে। উদয় বাবুর যাগ যজ্ঞগুলি ঢাক ঢোলের ঘোষণায় ও খাদ্য খাওয়ার 
আড়ম্বরে হইয়া ছলহেতু তুমি জানিতে পারিয়াছ। তাহার নিষিদ্ধ কর্মগুলি 
জ্ঞাত হইতে পার নাই | নিষিদ্ধ কর্মাগুলি মনুষ্যগণ গোপনে সম্পাদন করে। 
কাজেই দমে সব সহজে জানিবার উপার নাই। কিন্তু, লোকে না 
জানিলেও তাহার ভোগ ন| হওয়াপর্য্যন্ত চিত্রগুপ্তের খাতা পত্রে 
এক বিন্দুও অস্কিত হইতে বাকি থাকে না। কাজেই বাবুজির এমন 
কোন দুফর্ম ছিল, ষাহ! তুমি জ্ঞাত হইতে পার নাই। সেই দুকর্শের 
বশে তিনি বিশিষ্ট প্রেত হইতে পারেন নাই। কাজেই দুষর্মের জদঘন্ত 
লালদায় মনয্যাদিতে প্রবিষ্ট হইয়। থাকেন। এই বিষয় পৌরাণিক সুবাহু 
রাজার উপাখ্যান তোমাকে বলিব। সাধারণতঃ যাহার মৃত্যুর পর মন্থুষা 
দেহের যথাবিধি সংস্কার না হয় ঝ| পুরকপিণ্ প্রাপ্ত হয় না অথব! 
যাহাদিগের মুত্যু সময় শাস্ত্রীয় অল্পৃশ্য স্পর্শ হয়, যাহারা জীবিত থাকিতে 


মনঃশুদ্ধি 1 ১৯৩] 


দেবদেষী থাকে, তাহারাই উদয় বাবুর মত ভূত বা শ্মাশানিক দেবত| হইয়। 
অনির্দিষ্ট কাল দুঃখ ভোগ করে, উহারাই নিকৃষ্ট প্রেত। বৈদিক বিধানে 
অস্পৃশ্য স্পর্শ হইলে ও জীবন্ত অবস্থায় দেবদ্ধেষী থাকিলে নিকুষ্ট প্রেতত্ 
লাভ হয়। নিক্ষ্ট প্রেত কর্ম বিশেষে পুনঃ বিশিষ্ট প্রেতত্ব লাভ করিয়া 
নিষ্কৃতিও পাইতে পারে। ভূতত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি এই প্রকার, 

“বৈদিকবিধানেন ওদ্ধ দেহিকাভাবাৎ বিষুদেষাচ্চ 

প্রেতশরীরং ভবতি।” (বিঞ্ুঃ ইত্যুপলক্ষণং বচনান্তরে 

শিবদ্ধেষেহ পি তৎ ফল শ্রবণাৎ।) 

এই বিষয়ে মহর্ষি লোমেশের উক্তি এই প্রকার, 
“অন্ত্যজেন চ সংস্পৃষ্টত . সরাজাতু পিশাচোভুত্ৎ। 


বৈদিকেন বিধানেন ন লেভে সৌদ্ধদেহিকং ॥৮ 
'ন্তচ্চ,-সিময়ে গিরি রাজস্ত. পিশাচোতুত্বদা মহান্‌। 
শিববিদ্বেষমাত্রেণ _.. যুগানাং সপ্তবিংশতি । 


(ভোক্তা চ যাতনাং ঘোরাং নিরস্তঃ নরকাৎ নৃপঃ1৮ 

অর্থ,_মানুষের মৃত্যুকালে বেদগহিত অস্পৃশ্য স্পর্শ ঘটিলে ও মৃত্যুর 
পর স্মৃতুাক্ত বিধানে পুরকপিও ও প্রেত শ্রাদ্ধাদি সপিগ্ান্ত ক্রিয়! 
সম্পাদন না হইলে এবং মুতক বিষুর প্রত্থতি দেবদ্ধেধী থাকিলে নিকৃষ্ট 
প্রেতত্ব প্রাপ্ত হঁয়। এই প্রকার প্রেত পিশাচ ও ভূত নামে কথিত হয়। 
মহরধি লোমেশ স্থবাহু রাজার পিশাচত্বপ্রাপ্তি বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, 
ভাহার পূর্ববৃত্বান্ত এই প্রকার_একদ| রাজার তুর্ধ্যবহার বশত: 
অভিশম্পাতগ্রস্ত হন। তাহার বহুসময় পরে মুগয়াজন্ত বন গমন করেন । 
এবং একটা মুগ রাজার শরবিদ্ধহই়া পলায়ন করে। রাজা শ্রবিদ্ধ 
মুগের পম্চাদ্ধাবিত হইতে ঘোটকের পদস্থলন হয়, তাহাতে প্রস্তরে পতিত 
হইয়া রাজার আসন্নকাল উপস্থিত হয়। তখন রাজার চগ্ডাল জাতীয় এক 


১৩০৮ 


১৭৪ মনুষ্ের প্রেতত্ব লাত। 


পদাতি দ্রুত ধাবিত হই] তদবস্থাগত রাজার শুশ্রাষায় নিযুক্ত হয়। এইক্সপে 
চগ্তাল সংস্পর্শে রাজার মৃত্যু হইয়! পিশাচত্ত ঘটে। লোমেশ তাহার কথাই 
বণিয়াছেন। শাস্ত্র মতে চণ্ডাল প্রীতি অন্ত্যজ মনুষ্য ও বিগ্ুত্রাদি অশ্পৃঠ। 
মৃত্যু সময়ে কোন প্রকার অস্পৃপ্ঠ স্পর্শ হওয়া পিশাচত্ব প্রাপ্তির কারণ হ্য়। 
অতএব মৃত্যুশয্যা শুদ্ধরাখ বিধেয়; তুলমী বৃক্ষতলে মৃত্াশযা করিবে, 
ব্রাহ্মণের গলদেশেও অপরের শীর্ষসমীপে শালগ্রাম রাখিবে। শরীরে গঙ্গা মৃত্তিকা 
দ্বারা হরি নামাদি অগ্কন করিবে, গঙ্গাজল ভক্ষণ, হরি নাম কার্ডন ও শ্রবণ 
করাইবে | গ্িরিরাজ শিবঘেষ বশতঃ সপ্ত বিংশ ঘুগ পর্যাস্ত পিশাচ থাকিয়! 
ঘোরতর ঘাতন! ভোগ করিয়াছিলেন। শিব বিষুর তুল্যত্ব হেতু বিদ্বেষের 
কলও তুল্য বটে; মৃত্যুকালে মমন্ত বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বর ধ্যানযুক্ত থাকিলে 
ভাগবতাপির উক্তি মতে মুক্তি লাভ করে। ম্মতি নিকুষ্ট প্রেতকে 
শ্মাণানিক দেবতা নামে উল্লেখ করিয়াছেন । শাস্ত্র বিশিষ্ট পিশাচকে রুদ্র 
পিশাচ নামেও উল্লেখ করিয়াছেন। উহার শিবপরায়ণ, বলবান ও বিষু 
দূতের তুল্য পবিত্রাত্ম হইলেও দুক্দ্ম বশতঃ আকৃতি ৪ আচারব্যবহার 
পিশাচেরই শন্তুূপ হয়। পাছাত্বরথণ্ডে মহর্ষি বাদরায়ণ বলিয়াছেন, 
ুর্মান্বিতগণ শিবভক্তির ফলে কাণী মৃতহইলে রুদ্ব পিশাচত্ব গ্রাপ্ত 
হইয়া দুষ্ধন্ম ভোগানন্তর রুদ্রনাযোজ্য লাভ করে। কাশীমূতগণের 
পুনরাবৃত্তি ঘটে না। বিশিষ্ট প্রেত প্রাপ্তি হইলেও কে কেহ প্রেত 
পতির অনুচর হওয়া দৃষ্ট হয়। যেমন মহাভারতোক্ত ধনু্ধর যম দুদ 

গ্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব-_- 

“গহন। কন্ম্মণে! গতিঃ” 
এই ভগবদুক্তি স্মরণ করিয়া ভগবানে কর্মফল অর্পণ কর। 


প্রেতত্ব জনক কর্থ 


) 


. শুক্ভ।বৎস! তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি প্রেত জনক বন্ধ 
বহু প্রকার, তাহারমূলে স্ব স্ব আশ্রমোক্ত বৈধ কার্ধ্ের ভ্রুটা ও নিষিদ। 
ক্খের প্রারস্ত থাকে। এই স্থলে তোমাকে প্রেতত্বজনক কপ্মের শান্্ীর- 


উত্তি বলিতেছি শ্রবণ কর, 


হবি জ্ুহবতি যে নামৌ 
লনস্তে নাত বিগ্যাঞ্চ 
স্থবর্ণং বস্ত্র তাশুলং 
আর্তেভো! ন প্রযচ্ছস্তি 
বরহ্ধন্বপণ স্ত্রী ধনানি 
বলেনচ্ছন্ননাবাপি 
নান্তিকাঃ কৃহকা শ্ৌর! 
বাল বুদ্ধাতুর স্ত্রী 
অগ্রিদ। গরদ1 যেচ 
অগম্য! গামিনঃ সব্ধে 
ব্যাধাচরণ সম্পন্না 
অসৎ কম্মরতা নিত্যং 
পাষণ্ড ধশ্মাচরণাঃ 

পিতু মাত নযাপত্য 

যে কদর্্যাশ্চ লুন্ধাশ্চ 
তাজস্তি স্বামিনং যুদ্ধে 
গবাং ভূমেশ্চ হর্ভারো 


গোঁবিন্দং যশ্চ নার্চয়েৎ | 
স্থতীর্ঘে বিমুখাশ্চ যে ॥ 
রত্বু মর ফলং জলং | 
সর্ধেষু কৃত দারকাঃ ॥ 
লোভাদেব হরন্তি যে। 
ূর্ভাশ্চ পর বঞ্চকাঃ। 
যে চান্তে বক বুভ্তয়ঃ। 
নিদ্দিয়াঃ সতা বজ্জ্িতাঃ ॥ 
যে চান্ঠে কুট সার্গিণঃ। 
যে চান্তে গ্রাম যাজিনঃ। 
বর্ণাদি ধর্ম বর্জিতাঃ। 
সর্ধ পাতক পাপিনঃ। 
পুরোধো বৃত্তি জীবিনঃ। 
স্বদার ত্যাগিনশ্চ যে। 
নাস্তিকা ধন্ম দূষকাঃ ৷ 


. তাজন্তি শরণাগতং । 


যে চান্থে রতু দূষকাঃ। 


১৯৬] । প্রেতত্ব জনক কর্ম 


গীত বাদ্য রতো নিত্তাং মদ্যপ: স্ত্রীনিযে বণাৎ। 
বৃথ। ব্রেতা বুগা মাংমে। বৃথা বাদী বৃথা মতঃ| 

মহা ক্ষেত্রেযু সব্রেষু প্রতি গ্রহ রতাশ্চ ষে। 

পর দ্রোহ রতা। যেচ তথা যে প্রাণ 1হংসকাঃ। 
পরাপবাঁদিনঃ পাপা দেবতা গুরু নিন্দকাং ॥ 
কু গ্রতি গ্রাহিণঃ সব্ষে সম্ভবস্তি পুনঃ পুনঃ। 
প্রেত রাক্ষস পৈশাচ্য তির্য্যক জাতিবু নান্টথ | 
ন তেষাং স্থুথ লেশোস্তি ইহ লোকে পরত্রচ ॥ 


(ইতি পাদ্দেোতর খ.ও অষ্টাদশাধ্যায়ঃ) 

অর্থ, যাহারা! (শিৰ ও বিষ প্রভৃতি দ্রেবোদেশে ) হোম বা অর্চন। 
(প্রতিদিন) না করে, যে আত্মবিদা। গ্রহণ না করে, আত্মব্দি। অর্থে, আত্ম- 
জ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা, অথবা কুলগুরু হইতে পুক্পুরুষগণ-_বিশেষতঃ পিতা 
মাত! যে বিদ্যার ও যে মন্ত্রের উপাসনা করিয়াছেন, তাহা যে গ্রএণ না করে| 
যে হেতু, “দীক্ষাহীন। ক্রিয়া শৃণ্যাং দীক্ষাহীনয নও: পশু ইত্যাদি শিব 
বাক্য দ্বারাও দীক্ষাহীন মন্ুষযর পশুত্ব প্রাপ্তির শ্রুতি আছে। অতএব 
পৈভৃক বিদ্যাও মন্ত্র ত্যাগির এবং দীক্ষিত মৃ্তকের পশ্বা্দি জন্ম প্রাপ্তি 
অবশাভ্ভাবী। এবং যাহার! তীর্থ গমনে রিষথ থাকে, যাহার! বিবাহ 
করার পর আর্তব্যক্তিদিগকে (( সম্ভবান্থুসারে ) স্বর্ণ, বস্ত্র, তামুল? রত ? 
অন্ন, ফল, জল, প্রভৃতির মধ্যে কোন একটাও প্রদান ন৷ করে, যাহারা 
বন্বস্ব ও স্ত্রীধনার্দি লোভ বশতঃ হরণ করে, যাহারা বল পূর্ব্বক বা ছদ্মবেশ 
ধারণ করিয়! অথব ধূর্তত1 অবলম্বন করিয়! অপরকে রঞ্চনা করে, যাহারা 
নাস্তিক যাহার! কৃহককারী, চৌর্ধ্য পরায়গ, বকধর্মর্শীল, তাহারা প্রেতত্ব গ্াপ্ত 
হয়। (ঘাহারা প্রকাশো প্রিগ্নকারী এবং অন্তরে অনিষ্টকারী তাহাদিগকে 

1 “সর্বরর ময়ং ধান্তং” ধান সর্বারতু ময়। ূ 
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ঘক ধর্মশীল ধলে। ) যাহারা বালক, বৃদ্ধ, আতুর ও স্ত্রীজাতিরগ্রতি নির্দয়তা! 
ব্যবহার করে, যাহার। অসত্যভাধী, যাহারা (পরের ) গৃহাদিতে অগ্নি 
প্রদান করে, ও বিষ পান করায়, কুট সাক্ষ্য প্রদান করে, আগম্য স্থলে গমন 
করে অর্থাৎ শাস্ত্রী মতে যে যে রমণীতে গমন নিষেধ, সেই সেই রমণীতে 
গমন করে, যাহার! গ্রামযাজী, ব্যাধ ধর্ম পরায়ণ, বর্ণ ধর্ম বজ্জিত, যাহার! 
শান্তর গহিত অপর অস্ৎ কর্ন লিশ্ব, যাহাদের পাপকাগ্যে প্রবৃতি, যাহারা 
পাষণ্ড * যাহারা খল, যাহারা! পুরোধ বৃত্তি জীবী, যাহারা পিতা, মানা, 
পুল্র বধূ, বালক, 'অবিবাহিত। বালিকা, অনাথা ভগ্গিকে পোষণ না করিয়া 
ত্যাগ করে, শান্ত্রাহদারে ভাগের অযোগ্যা স্ত্রীকে যদি স্বামী ত্যাগ করে ও 
ত্যাগের অযোগ। শামীকে ষদ্দি স্ত্রী ত্যাগ করে, যাহাদের কদর্ধ্যস্বভাব, যাহারা 
কদর্য বিষয়ে 'গ1সই,যাভারা ধন্মের ও ধর্মশাস্রের ছুর্ব্যাথ্য। বা কুট ব্যাখ্যা করে 
বাহার! যুদ্ধে শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করে, অর্থাৎ অভয় গ্রদান না করে» 
যাহারা অপরের গো হরণ, ভূমি হরণ, সীমানা হরণ করে, স্বর্ণের ভুষ্টতা 
জন্মায়, শান্তর গঠিভ মতে ( অন্ুজ্ঞ তিথি নক্ষত্রাদিতে ) স্বস্ত্রী সেবা কর, 
যাহারা পর স্ত্রী সেবা করে, যাহারা গীত বাদ্যাদিতে রত থাকে, যাহার! 
মদাপামী, যাহারা বৃথা রেত! অর্থাৎ পিতৃ পিগ্তার্থ পুজ্রাৎপাদন উদ্দিশ্য 
বান্ীত ইন্দ্রিয় চরিতার্থে রমন করে, এবং হস্তমৈথুন, পুং মৈথুন ও পশ্বাদি 
মৈথুন করে, যাহারা বুথ! মাংন ভোঙ্জন করে, অর্থাৎ দেবোনশে অপ্রদত্ত 
পশ্বাদির মাংস ভোঞ্জন করে, যাহারা বৃর্থীকার্য্যে অনুরক্ত, যাহারা 
অগ্রয়োজন বিষয়ের আলাপ করে, যাহার! মহাতীর্থাদিতে ও ততক্ষেত্রে 
গুতিগ্রহ করে, পরের অনিষ্টসাধন করে,-মবৈধ প্রাণিহিংন! করে, 
পরের নিন্দা ও পরের অপবাদ কীর্তন করে, দেব নিন্দা ও গুরু নিন্দা করে, 


* পাষগ্তাঃ__বেদ গঠিত রক্তবস্ত্র মৌগুণ ব্রতচর্যয।: নিজাচার বিহিনাশ্চ। 
( নিজাচার অর্থে বর্ণাচার ) 
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ও তাহাদিগকে ছ্বেষ করে, কু প্রতি গ্রহণ করে, তাহারা রাক্ষসত্ব, প্রেত 
পিশাঢস্থ লাভ করে ও পক্ষী পতঙ্গাদি জাতিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ করিয়া। 
ইইপোক ও পরলোকে স্থখের লেশ মাত্রও প্রাপ্ত হয় না! এই সকল 
বচনোক্ত প্রেতত্ব জনক কর্মের গুরুত্ব ও লঘুত্ব ন্ুপারে কেহ বিশিষ্ট প্রেত, 
কেহ নিকৃষ্ট প্রেভ কেহ বা বিশিষ্ট [পশাচ, কেহ নিক্বষ্ট পিশাচত্ব লাভ 
করে। এই প্রেতত্ব বিষর়ক বর্ণনা পাদ্যোত্তর থণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
মহর্ষি বাদরায়ণ কর্তৃক সম্পাদন হইয়াছে। নিকৃষ্ট পিশাচশ্রেণীর 
প্রেত মধ্যে, মহাভারতে একটী পঞ্চ পপ্রেতের উপাখ্যান উল্লেখ আছে। 
এই স্থলে সেই পঞ্চ প্রেত, যেরূপে মহর্ষি কৌগ্ডলাকে আপন আপন 
আত্মকাহিনী বর্ণনে পরিচয় দিয়াছিল, তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে। 





“মহাভারতোক্ত অপর প্রেতভ্বজনক কর্ম ।” 


(৯১) 
ও ল্ল,-কথিত পঞ্চপ্রেত তাহাদিগের আপন আপন কাহিনী 
মহর্ষি কৌগ্ডিল্যকে এই ক্রমে বলিতে আরম্ভ করিল, 


(১) অহং স্বাদ সদ ভুক্ত দদ্যাং পরুযষিতং সদা । 
এতৎ কারণ মুদ্দিশ্য মাম পর্যাফিতং মম | 

(২) সুচিতা ৰহবোইনেন বিপ্রাদ্যাহ্যন্ন কাজ্কিণঃ | 
এতৎ কারণ মুদ্দিশ্য স্থচি মুখ মিমং বিছুঃ ॥ 

(৩) শীঘ্বং গঙ্ছতি বিপ্রেণ যাচিতঃ ক্ষুধিতেন বৈ। 


পশ্চাতু্ড তে দিজঃশিষ্ট:.. এষ শীপ্রক উচ্যতে ॥ 


মনঃগুদ্ধি। ১৯৯] 


(৪) গৃহোপরি সদা ভূউতে  স্বাছু দ্বিজ ভয়েন বৈ। 


দ্বিজায় কুৎসিতং দত্বা এষ রোহক উচাতে ॥ 
(৫) মৌনে নাপি স্তিতো নিত্যং যাঁচিতো বিলিখেন্মহীং | 
অন্মাক মপি পাপিষ্ঠো! লেখক নাম এষবৈ ॥ 


পূর্বেই বলিয়াছি নিরুষ্ট প্রেতকে পিশাচ বলে, কৌত্ডিল্য সেই প্রেত- 
'দিগের ক্লেশ ও কাকার দর্শন করিয়া প্রেতত্বের কারণ জিজ্ঞাস! করিলে, 
প্রেতগণ মধ্যে পর্াধিত নামক প্রেত তাহার আত্মকাহিনী সকলের 
প্রথমেই বলিতে আরম্ত করিল। পধ্ুধিভ কহিল, (১) আমি স্থাছু দ্রব্য 
নিজে ভোজন করিয়া, অতিথিকে পধুযুষিত দ্রব্য প্রদান করিয়াছিলাম। 
সেই পাপে আমার প্রেতত্ব ঘটিয়াছে। এবং সেইজন্য আমার পথুণুষিত 
নাম হইয়াছে। (২) তৎপর শ্থচি মুখ নামক প্রেত বলিতে আরস্ত 
করিল। আমি একজন সমৃদ্ধশালী বৈশ্য ছিলাম। একদিন আমার 
ঘরে কয়েকটা ব্রাহ্মণ ও অপরাপর অতিথি আসিয়াছিল। আমি 
ভাহাদ্দিগের অতিথি যাঁজ্রা শ্রবণ করতঃ ক্রোধের সভিত ব্যঙ্গ তাবে উত্তর 
দিয়া গৃহে ভোজন করিতে আরম্ত করিলাঁম ৷ বহক্ষণ পর্যন্ত সেই ক্ষুধার্্ 
অতিথিগণ অপেক্ষা করির! বিরক্তির সহিত চলিয়া গেল। সেই পাপে 
আমি প্রেত হইয়াছি। এবং মেইজন্ট আমার মুখ দ্বার [হুচি ছিদ্রের স্তাঁয় 
ক্র হইয়াছে । সেই জন্ত এখন আমার পানাহার করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমত। 
নাই। আমি সব্বদ! ক্ষুৎ পিপাসায় সন্তপ্ত হইতেছি। (৩) তৎপর 
'শীপ্রক কহিল, দ্বিজবর ! আমার বাড়ীতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণ 
অতিগি হইয়াছিল। এবং আমার নিকটে আহার্য দ্রব্য শীন্ব প্রদান 
করিতে বলিল। আমি তাহাকে আহার্য্য দ্রব্য তখন না! দিয় পূর্বেই নিজে 
ভোজন করিলাম। নিজের ভোজনাস্তে তাহাকে আহার্্য দ্রব্য প্রদান 
করিলাম। এই পাপে আমার প্রেত ঘটিয়াছে এবং সকলে আমাকে 


২৩] “মহাভারতোক্ত অপর প্রেতজনক কশ্ম |” 


শীপ্রক নাম দিয়াছেন। (৪) তৎপর রোহক কহিল, মৃহাশয়, আমারও, 
অতিথি সেবার দৌষেই প্রেতত্ব ঘাটিয়াছে। একদা আমার গৃহে এক 
ব্রান্ধণ অতিথি উপস্থিত হয়। আমি তাহাকে কুৎসিত দ্রবা প্রদান: 
করতঃ গোপনে নিজঘরে সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিলাম ও অতিথি চলিয়া 
যাওয়ার পরে গৃহ হুইতে বহির্গত হইলাম। অতিথির কোনরূপ অভ্যর্থনা 
করিলামনা। সেই পাপেই এই প্রেতদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি।: সেই জন্ত 
আমার নাম রোহক হইয়াছে । (৫) তৎপর লেখক কহিল, 
আমি পুর্ধে ব্রাঙ্ণ ছিলাম। আমি ভোজন কালে মৌন থাকিয়া 
ভোজা দ্রব্য যাহাইচ্ছ। হইত, তাহা! মাটাতে লিখিয়া যাঁজা করতঃ. 
ভোজন করিতাম1% সেইজন্ত আমি লেখক নামে প্রেত হইয়াছি। 
বৎস! পৃর্ধেই বলিয়াছি পুরক পিও দ্বারা গ্রেতাঙ্গ পুরণ হম । পুরক 
পিও গ্রস্ত না হইলে কিনব! অসিদ্ধ হইলে, যথা বিধি প্রেতাঙ্গটা পরিপুষ্ট 
হ্সনা। সেইজন্ত, প্রেতশরীরের (লিঙ্গ শরীরের ) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি 
বিরুতইয়া অত্যন্ত যাতনা প্র হয় এবং সেই হেতু প্রেত দেহ কদাকার, 
ও জীর্ণ শীর্ণ থাকে । এই প্রকার দেহকেই পিশাচ দেই বলে। পিশাচের 
প্রকৃতদেহ হুক্ধ পাঞ্চ ভৌতিক হেতু, মনুষ্যাদির স্থলেন্দ্িয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য 
নহে। উহার! পুর্ব দেহের অথব৷ অপর. কোন দেহের মৃত্বি ধারণ করিয়া, 
ষখন বিচরণ করে, তথন মনুষ্য দৃষ্টিতে পতিত হইলে সেই মুদ্তিকে মনুয্য- 
গণ প্রেত মৃত্তি রূপে বোধ করে। পূর্বরকালে সুম্ দৃষ্টি ছারা মহধি কৌ্ডল্য 
ও সতী দেবদূতী তাহাদিগের প্রকৃত মুদ্তি যেরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, 
তাহা এই প্রকার,- 


“প্রেতমূর্তি তি” ৰ 


( ঈ২ ) 
ওব5,_অবশ্য তোমার মনে আছে নিক্ষ্ট প্রেতই পিশাচ; অতঃপর 
সেই নিরুষ্ট প্রেতমুদ্ির অবয়ব শান্গ্রণেতাগণ ষে প্রকার বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহা। বলিতেছি শ্রবণ কর,__ 


বিকরালং মুখং দীনং পিশঙ্গ নয়নং তৃশং | 
উদ্ধ মুর্ধ।চ কৃষ্টাঙগং দীর্ঘ জঙ্ঘ শিরাকুলং ॥ 
চল জ্জিহকাঞ্চ লক্োষ্টং যমদূত দিবাপরং। 
দীাজ্িং শুক তুণ্ডঞচ গর্ভাক্ষং শু পারং ॥ 


( ইতি পান্যোত্র থণ্ডে যোড়শাধ্যায়ে ) 
অর্থ-_প্রেতের মুখ করাল সদৃশ ও দীন ভাবীপন্ন, নয়ন পিল বর্ণ, স্্ধ 
দেশ হইতে মস্তক বেশী উদ্ধে অবস্থিত, অর্থাৎ লক্বগ্রীব ; শরীর কৃষ্ণবর্ণ, যম. 
দূতের সায় ভয়ঙ্কর দৃশা, নিহ্বা চঞ্চল, অধরোষ্ঠ ল্িত ও বিশু, ভঙ্থা দীর্ঘ, 
মন্তক আকুলিত ( কন্নিত ) অজ্বি, দীর্ঘ, চক্ষুঃ গভীর (গর্ত নির্ব্বিশেষ ) 
দেহটী ক্ষ (যেন কঙ্কাল ময়) অপ্রাপ্ত পুরক পিণ্ডে লিঙ্গ দেহের এই 
গ্রকার কদাকার ঘটয়৷ অত্যান্ত যাতনা প্রদ হয়। অতঃপর উহার্দিগের 
ভোজ্য দ্রব্য বল! হইতেছে। 


“প্রেতের ভোজ্য দ্রব্য কথন”” 
( ৯৩ ) 
মহধি কৌতিল্য এই প্রকার প্রেতগণকে দর্শন করিয়া দুঃখিত চিত্তে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমর! কি প্রকার আহার কর। তহুত্তরে প্রেত 


কহিল) 


২০২] 


শৃখু আহার মম্্াকং 
লেন্স মূত্র পুরীষেণ 
গৃহানি ত্যাক্ত শৌচানি 
স্ত্ীতি জ্জগ্ধানি জীর্ণানি 
অবৈধোৎপন্ধ রেতানি 
বলি মন্ত্র বিহীনানি 
নিয়ম ব্রত হীনানি 
গুরবে নৈব পৃজ্যন্তে 
তুপ্রস্তয ভিন্ন ভাণ্ডেষু 
অন্তন্টোচ্ছিষট যুক্তেষু 
সকেশ মক্ষিকোচ্ছি &ং 
সনগ্র তোজনং যচ্চ 
অর্ধ গ্রাসং মহাগ্রাসং 
দুতূক্তিং সৌতিকঞ্চের 
নিদ্বীপং কৃমি বচ্চাগ্রে 
এতত্তে কখিতং সর্বং 
নিভিন্নাঃ প্রেত জাত্যাবৈ 


*প্রেতের ভোজ্য দ্রবা কথন” 


সর্ব্ং সত্ব বিবজিতং | 
যোফিতান্ত মলেনচ ॥ 
প্রেতা তুপ্তন্তি তত্রবৈ 1 
ংকীর্ণাপহতানিচ । 
প্রেতা তৃপ্তস্তি তত্রবৈ || 
দ্বিজ ছুষ্টানি যানিচ। 
প্রেতা ভূপ্জস্তি তত্রবৈ ॥ 
স্ত্রী জিতানি মলানিচ। 
মর্য্যাদা রহিতে যুচ ॥ 
তঙ্জ প্রেতাস্ত তৃ্ধতে || 
পৃতি পর্যযাষিতং তথ|। 
নোত্তরীয়ং বিনাসনং ॥ 
সোতক্ষিপ্তং পতিতং তথ! 
মৃতন্ত রজসং তথ! । 
যুক্ত প্রেতিকন্ত তৎ।৷ 
যৎ প্রেতে ঘেব ভোজনং । 
পৃচ্ছামন্ত্বা দ্বিজোতম ॥ 


(ইতি পান্ধোত্বর খণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায়ে ) 


অর্থ, গুরু শিষ্যকে কহিলেন, বস! এখন প্রেতগণের আহার্ধ্য 
ভ্রবযর কথা শ্রবণ কর। প্রেতের আহার্ধ্য দ্রব্যের কথা প্রেত স্বপ্নং যাহা 
বলিয়াছিল, সেই পদ্ম পুরাপের উত্তর খণ্ডের কথা বলিতেছি। সত্বগুণ 
রঞ্জিত ভ্রবাই প্রেতের আহার্য ; শ্লেম্মা। মূত্র, পুরীষ ও খাতুবতী কামিনী 
গণের রজ, ও শৌচ কার্যে যে জলাদি পরিতাক্ত হয় তাহা, ও স্ত্রীসহ পুরুষ 
এক পাত্রে যে দ্রব্য ভোজন করে তাহা, এবং অন্পৃশ্য ও অশুচি দ্রব্য 


অনশ্ডিদধি। ২০৩] 


প্রেতগণ তোজন করে। প্রেত অবৈধ, উৎপগ্ধ রেত, ও ঘে দ্রব্য মন্ত্রহীন, 
থে ভ্রবা দেবোদোশে প্রদত্ত না! হয়, সেই দ্রব্য যে ভোজন করে, এবং নিয়ম : 
ও ব্রতহীন মনুষ্য যাহা ভোজন করে, যে গুরুদিগের পুজা করেন, যে 
পাকপাত্রে তোজন করে, যে মান্ত। ব্যক্তিকে মর্ধাদা করেনা, যে অপরের 
উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, যে কেশযুক্ত দ্রব্য ও মক্ষিকা উচ্ছি ্ দ্রব্য ও দুর্গন্ধ 
যুক্ত দ্রব্য, পর্য্,িত দ্রবা ভোজন করে, যে উত্তরীয় বন্্ বিহীন হইয়াও 
আসন হীন হইগনা ভোজন করে, যে নগ্ন হইয়া ভোজন করে, যে ক্ষুদ্র গ্রাসে 
বা মহাগ্রাসে বা উৎক্ষিপ্ত গ্রাসে ভোজন করে, ষে মুখপতিত দ্রব্য ভোজন 
করে, যে স্তিকারজাদি ও মুতকরজাদি বা তাহার সংস্প্ট দ্রব্য ভোজন 
করে, যে নিদ্দীপন্থানে ঝ| ক্রিমিসঙ্কূল স্থানে ভোজন করে, প্রেতগণ সেই 
সেই ভোজ্যন্রব্যে অলক্ষ্যে পতিত হইয়া, সেই সেই দ্রব্য ভোজন করে। 
ইহার পর ষাহাদের প্রেতত্থ হয়না, তাহাদিগের কথ! বলিতেছি। এই স্থলে 
প্রেতের এই তোজ্যনিরপণ কথা নিককষ্টপ্রেতের পক্ষেই সঙ্গত বটে 
যেহেতু, বিশিষ্ট প্রেত "আকাশস্থো নিরালঘ্ে। বাযুভৃতে| নিরা শ্রয়ঃ” হইয়া 
থাকে । এবং তদ্দিগকে ভোজনার্থ নীর ও ক্ষীর প্রদান কৰ্রিয়। “ইদং নীর 
মিদং ক্ষীর স্বাত্বা পীত্বা স্থখীভব” এইরূপ বলা হইয়! থাকে। তোমার 
অবশ্ত স্মরণ আছে, নিকৃষ্ট প্রেতই পিশাচ নামে কথিত হয়। অতঃপর 
প্রেতত্বের বাধক কর্ম বলা হইতেছে,াহা করিলে প্রেতত্ব হয়না | 





যে যে কর্মে প্রেততৃ হয়ন। 
( ৯৪ ) 
এক রাজং তিরাত্রং বা কুচ্ছ, চাল্্রায়ণাদিযু। 
ব্রতেষপধিতে। যন্ত ন প্রেতোজায়তে নরঃ ॥ 


২৪] ধেযে কর্মে প্রেতত্ব হয় না 


মিষ্টান্ন পান দাতাঁথ গততং শরন্ধয়ান্গিতঃ | 
দেবপুজা করো নিত্যং ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ 
ত্রিরগ্রি রেক পঞ্চাপ্রি নিরগির্। পুযুপাসকঃ | 
সব্ব ভূতে দয়! যুক্তো ন প্রেতে! জায়তে নরঃ ॥ 
ভুল্যমানাপ মানশ্চ তুল্যঃ কাঞ্চন লোস্্রয়োঃ। 
তুল্যঃ শত্রোচ মিত্রেচ ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ 
»... দেবতা তিথি পুঙ্জাযু গুরু জাতিষু নিত্যশঃ | 
বেদ শাস্ত্র রতো নিত্যং অ প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ 
জিত ক্রোধো! মদৈশর্যা তৃষ্ণ। সঙ্গ বিবঞ্জিতঃ | 
ক্ষমাহক্রোধঃ সুশীলশ্চ ন প্রেতো৷ জায়তে নরঃ ॥ 


(পান্বোত্তর খণ্ডে ) 

অর্থ,__€ প্রমাদ বশতঃ প্রেতত্ব জনক অবৈধ কার্য মনুযোর প্রায়শঃ 
টির থাকে | সেই পাপক্ষর জন্য ) যাহারা শান্্রান্মত নিত্য চাল্জরায়ণা।দ 
কোন প্রারশ্চিন্বানুষ্ঠান করেন , এবং ধাহারা ব্রতে উপবাস করেন, (ব্রাহ্মণ 
দিগকো শ্রদ্ধাসহ শিষ্টান্ন পান করান, নিত্য শিব 'অথব! বিষণ প্রভৃতি দেবর্চনা 
করেন, সাগ্সিক অথব| নিরগ্রিক থাকিয়া ও ধাহারা নিত্য উপাঁপনা করেন, 
এবং ধাহারা সর্ধভূতে দয়াবান,ধা হাদের মানাপমানে তুল্য বোধ থাকে,যাহাদের 
কাঞ্চন ও লোষ্ট্রে তুল্যবোধ করেন,ধাহারা শত্রু মিত্র তুল্যবোধ করেন,দেবতা, 
অতিথি ও গুরু পুজা নিতাই করেন,বাহার! ক্রোকে, মন্ততাকে জয় করিয়া" 
ছেন, পশব্ধ্য লালসাকে জয়করিয়াছেন, আসক্তি শৃন্ত হইয়াছেন, ধাহারা 
সুশীল, অক্রোধ, ক্ষমাণীল, নিত্য বেদাদিশাস্জ্ে নিপুন থাকেন, তাহাদিগের 
প্রেতত্ব হয়না । বৎস! তুমি এ সকল গুণসম্পন্ন হইতে না পরির 
প্রেত লাভে ভীত হইলে অথবা তোমার অস্ত্ো্টি ক্রিয়। না হইলে, তোমার 
সপিশান্ত শ্রাদ্ধ কর্ত ধর্শান্ত মতে অনধিকারী হইলে তোমার নিম্নলিখিত 


মনঃশুদ্ধি) ্ | ২০৫] 


স্থানে মুত হওয়া বাতীত তোমার আর সাগতির উপায় নাই। অতএব 
এই প্রকার আশঙ্কা থাকিলে একান্তই নিশ্নলিখিত স্থানে দেহপাত কর! 
(মৃত হওয়া ) প্রয়োজন সেইজন্ত তোমাকে প্রেত পতির (যমের) 
অনধিকার স্কল বর্ণনা করিতেছি ; পুস্তক গৌরব ভয়ে সমস্ত সংস্কৃতগুলি 
প্রদত্ত হইল ন1। 


যমের অনধিকার স্থল 
(৯৫) টি 
নারাণস্তাং মুতোবস্ত সমুক্তো নাত্রসংশয়ঃ 
ন তেমাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্প কোটি শতৈ রপি॥ 
বারাণস্তাং মুতো যনস্ত ভৈরবেণ স্বয়ং বিভূঃ। 
শ্রাবয় স্তারকৎ মন্ত্র দদাতি মোক্ষ মুক্তমম্‌ ॥ 
যদ্যস্ত গুরুণ। দত্তং তত্তারক মিতি স্মৃতং ॥ 
অজ্ঞানায়চ পশবে কীটাদি সর্ধভূত গে। 
রাম নাম মহামন্ত্র তম্তকর্ণে ব্যপস্থিতং ॥ 
( রামনামেন ব্যুৎপত্তিঃ তত্রৈব ) 
শ্রবিঞণ হৃদয়াম্থুজে আছগ্ভারাকার বূপিণী। 
শিবরূপে। মকারস্ত তণ্তকর্ণে তু শ্রাবয়ন্‌ ॥ 


(ইতি পদ্মপুরাণস্ত পাতালখণ্ডে ) 
অর্থ-_অভিমূক্ত বারনসী মহাক্ষেত্রে ( ৬ কাশীধামে ) ধাহাদের - 
মৃত হয়, তাহাদের মুক্তি সুনিশ্চিত বটে । তাহাদের আর পুনরাবৃতি 
(জন্ম পরিগ্রহণ ) কর! হয়ন! এবং তাহাদিগের প্রেতত্বও টেন! । ভৈরৰ . 


২০৬] ্‌ | যমের অনধিকার স্থল 


কর্তৃক শ্ময়ং ভগবান তাহাদিগের কর্ণে তারকমন্ত্র প্রদান করাইয়া 
তাহাদিগকে জন্ম মৃত্যুর দুঃসহ ঘাতন! হইতে মুক্ত করেন। কোন কোন 
শাস্ত্রে পাপাত্মা মন্থুযোর ও কীট, পতঙ্গের এবং পশ্বা্দির কাশীতে মৃষ্ঠ্ু 
হইলে কুদ্রপিশাচ হওয়ার উল্লেখ থাকিলেও তাহাদিগের খে পুনর্জন্ম 
হইবেনা_-তাহা সর্ববাদিসম্মত কথা। তাহারা রুদ্রপিশাচ নামে 
অভিাহত হইলেও যথাকালে ( কম্ম ভোগানস্তর ) রুদ্র সাযুজ্য, 
লাভস্ুনিশ্চিত; এই বিষয়ে শাস্ত্রে যাহা বণিত হইয়াছে, তাহাও 
বিজ্ঞান মূলক বটে। অন্এব, ৬কাশীধামে মৃত্যু হইলে অত্যন্ত পাপাত্ম- 
গণেরও পুনরায় কোন জীবের গর্তে জর্ম হইবে না। 

এই উক্ত সর্বশান্ত্রসম্মভ; বিশেষ স্থানমাহাত্ব্য সর্ব সম্প্রদায়েরই 
স্বীকাধ্য ; স্থানভেদে জীবের আকার প্রকার ও উন্নত, অবনত ভাব সর্বদা 
ৃষ্ট হইয়! থাকে। গুরু কর্তৃক যে মন্ত্র গ্রদত্ত হয়, সেই মন্ত্র শিষ্যের তারক 
বটে; ভৈরব তাহাই কাশীমৃতকের কর্ণে শ্কুরণ করেন। আর যাহার! 
. অদীক্ষিত বা অজ্ঞান, অথবা পণ্ড, কীট পতঙ্গ প্রভৃভি__তাহাদ্দের কর্ণে 
ভৈরব “রাম$ এই মন্ত্র উপদেশ করেন। সুতরাং “রামঃ, এই মন্ত্র 
তাহাদিগের তারক হয়। ভৈরবের উপদেশে আসন্ন মুতক এ এ মন্ত্রকে 
আপন আপন তারকন্ধপে বোধকরিয়। জপ করিতে পারে। কাজেই 
তখন তাহাদিগের যে বিশেষ জ্ঞান উপজাত হয়, তাহ! অনুভব করা যায়। 
কথিত রাম শব্দের বত্পত্যার্থ তত্বদর্শীরা এই প্রকার করিয়াছেন,__রাম 
শন্দের, “রা” কার বিঞণর হ্ায়াশুছে লীল৷ আগ্যাশক্তি |. বিষ্ণুর হৃদয়ে যে 
প্রকৃতি লীনা হন, তাহ্ষ্ীলয়ের অবস্থা বর্ণনে এই গ্রন্থের ৪৫ নম্বরের 
চীপ্পনীতে উক্ত হইয়াছে । তৎপর, রাম শব্দের “ন” কার অক্ষর শিবন্বরূপ 
বা অথণ্ড চৈতন্য । অতএব রাম শব্ধ প্রকৃতি পুরুযাত্মক ব্রক্ষমন্্। এই 
. ব্রদ্ম মন্ত্ই অদীক্ষিতকে ও পশ্বাদিকে ভৈরব প্রদান করেন।  উহ্থা 
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প্মপুরানের পাতাল থণ্ডে উক্ত হইয়াছে । পদ্মপুরাণের পুর্ব থণ্ডেও 
যমের অনধিকার অপর বহুবিধ শ্ল উক্ত হইয়াছে । সেই সকল স্থলে 
মৃত্যু হইলেও প্রেতত্ব ঘটে না। যেহেতু, যম প্রেতেরই পতি। সুতরাং 
বাহাদের প্রেতত্ব হয় তাহাদিগের উপরই যমের অধিকার থাকে । আর | 
ধাহাদিগের প্রেতত্ব হয় না তাহাগিগের উপর বমরাজ অধিকার কপিতে ' 
পারেন ন|। মৃত্াকালে যাহার! হরিনাম বা রাম নাঁম বাঁ শিব,ছুর্গা,কালী,তাব। 
প্রভৃতির নাম, দীক্ষিতগণের উপাস্তদেবতার নাম বা গুরুদত্ত মন্ত্র ম্মপ্রণ বা শ্রবণ 
করিতে পারিলে তাহাদের প্রেতত্ব হর না এবং তাহার উপর যমের অধিকার 
থাকে না| যদি মৃত্যুকালে সকল নাম বা গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতে পারে 
তবে আর জন্মলাভ হয় ন। জীবিত অবস্থায় যাহারা সিদ্ধান্ত চিন্তায় কালাতি 
পাত করেন-_ধাহার! নিত্য কর্ম, প্রান্সশ্চিত্ত কর্ম ও উপাসনা কর্ম শন্ধাসহ 
প্রত্যহ করেন--যাহার! যথাশান্ত্র ও শ্রদ্ধাসহ ৮ শিবরাত্রি ব্রত,একাদশী ব্রত 
প্রভৃতি করেন বিষ্ণমও্পে বা! শিব মন্দিরে মৃতহন, যাহারা বিবেকী, : 
বাহার! সতী ও পতি প্রাণতাজন্ত সহমৃতা, যাহারা মন্ার্দি সংহিতার মনে 
্রহ্মচর্্যাদি আশ্রমবিহিত কার্যকরেন, যাঁহাবা গঞ্গাজলে বাঁ গঙ্গাতীরে, 
মুত হন, শ্রক্ষেত্রে মৃতহন, অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কাঞ্চী, কামাখ্যা, 
বৃন্দাবন, হরিদ্বার, গয়াঃ সেতুবন্ধ, রামেশ্বরঃ কুরুক্ষেত্র, দ্বারকা, প্রভাস, 
ত্রিবেণী, পুঞ্চর, রামহ্দ, বদরীকাশ্রম, কেদার, সাগরসঙ্গম, বা অপর 
দেবীপীঠমধ্যে মৃত হন, তাহাদিগের উপর যমের অধিকার নাই । এবং ' 
. তাহাদের প্রেতত্বও হম না। এই গ্রন্থের ৮৯৯০।৯১ নম্বরের" 
লিখিত ব্যক্তিরই প্রেতত্ব হয় । তাহারমধ্যে বিশিষ্টপ্রেত সংমনীপুরে দণ্ডিত 
হইস্স! সপিপ্তাস্ত ঘোড়শশ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হইলে পিতৃত্ব লাভ করে। পিতৃত্ব লাভ 
হইলে পিতৃশৰে প্রদত্ত অন্নাদি অপ্রিতত্তাদি দেবতাদারা প্রাপ্ত হইয়! তাহার! 
তুষ্ট হন। এবং সেই অগ্নিঘাদি কর্তৃক শ্রাদ্ধের আল্লা মৃতকের প্রাপ্তদেহ গণ 


টা পি পল 


২৮] আতিবাহিক দেহ 


আহাধ্য দ্রবোর অন্তর্গত হয়। জীব স্বীয় কর্ম্মানুমারে বর্ন বা নরকভোগ 
করতঃ চন্দ্রলোকগত হইয়। চন্দ্রের শীহার কণার সহিত পৃথিবীতে পতিত হন। 
জীবের এই প্রত্যাবর্ভন প্রণালীর বর্ণনা এই গ্রন্থের ৯৭ নম্বরে পাঠ কর। 
এইস্থলে তোমার আতিবাহিক দেহের বর্ণনা জ্ঞাতহওয়া আবশ্যক ॥ 
আতিবাহিক দেহের কথ! এই (প্রকার, 


( ৯৩ ) 
আতিবাহিক দেহ। 

তৎক্ষণা দেব গৃহাতি শরীর মাতি বাহিক্ষম্‌। 
কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্টেষাং প্রাণিনা ভিচিৎ ॥ 
প্রেত দেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ং ॥ 

ততঃ সপিত্তী করণে বান্ধবৈশ্চ তে নরৈঃ। 
পুর্ণে সম্বংসরে দেহ মতোহস্তৎ সং প্রপদ্যতে। 
ততঃ স নরকে * যাঁতি সে ব! শ্বেন কর্ণ ॥ 


€ শাক্তানন্দ তরঙলিন্তাং ) 

অর্থ__তৎক্ষণাৎ রি মৃত্যুক্ষণাৎ; জীবমৃত্রাক্ষণেসম্পূর্ণরূপে স্কুল দেহ 
ত্যাগ করেন। কিন্ত, পিঙ্গদেহে তখনও জীব থাকেন। তৎসময়ে লিঙ্গদেহকে 
অনেকে বহন করেহেতু খন লিঙ্গদেহকে আতিবাহিক দেহ বলে। এই 
প্রকার উক্তি শাক্তানন্দতরঙ্গিনী ও স্থৃতি এবং ভগবতীগীতা প্রভৃতি প্রকাশ 
* শাস্্রবিশ্বাসিগপেরও “নরক* নামে কোন একটা স্থান নির্দিষ্ট থাকা 
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করিয়াছেন। মৃত্যুসময়ে লিঙ্গদেহকে যেপকল দেবতার! বহন করেন, 
তাহার কথা ছান্দোগ্য উপ্রনিষদে উক্ত হইয়াছে । (৮৮ নম্বর দেখ) 
মৃত্যুদময়ে যে দেহ স্কুল দেহকে ত্যাগ কযিয়! চলিয়া যায়, সেই দেহকে 





বিশ্বাস হয় না। এই বিষয়ে পরীক্ষিতের প্রশ্নে শুকদেব কহিলেন,_- 
“অস্তরালএব) ত্রিজগত্যান্ত দক্ষিণস্তান্দিশি আসতাম রুপবিষ্টাচ্চ জলাৎ।৮ 
বিষুপুরাণ বলেন, 
“ততশ্চ নরকানবিপ্র ভূবোধঃ সপলিলস্তচ 
পাপিনো যেষু পাত্যস্তে তান্শ্ণুঘ মহামুনে ।” 
( বিধুপুরাণের, ২য় অংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ) 
অর্থ--শুকদেব কহিলেন,__ত্রিলোকীর অন্তরালে (মধ্যে) দক্ষিণদিগে 
ভূমির নীচে ও জলের উপরিভাগে নরক সচল অবস্থিত। বিষুপুরাণীয় 
শ্লেকের অর্থ_হে বিপ্র! পৃথিবীর তমোগর্তস্থ জলের নিয়ভাগে ও 
ব্রহ্মাগ্ুগত গর্তভোদকের উর্ধভাগে যে নরক স্থান আছে, তাহা শ্রবণ কর। 
এবং বান্দীকি রামায়ূণের ২ *সর্গে বর্ণন! হইয়াছে যে,--রাবণরাজ! রসাতল গমন 
কালে যমরাজের রাজধানী আক্রমণ করিতে যান। তখন রাবণ পথিমধ্যে 
নরক স্থান দর্শন করিয়াছিলেন । যুধিঠিরও ন্বর্গীরোহণ কালে নরক স্থান 
দর্শন করিয়াছিলেন। অতএব “নরক” নামে অত্যন্ত ছুঃখপূর্ণ একটা স্থান 
দক্ষিণ দ্িগে অবস্থিত আছে। প্র স্থান যমরাজ্যের অন্তর্গত বটে; 
তোমাকে পূর্ব্বে ৮৮ নম্বরেও বলা হইয়াছে যে_্যর্গ নরকে স্থিত, হওয়ার 
(থাকার) কম্ফপ যখন ক্ষীণ হয়, তখন জীব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়! 
তাহার অবশিষ্টাংশ ভোগ করে । এবং শুভাশুভ কন্মান্তরও উৎপন্ন করে। 
উৎপন্ন কর্ভে।গসএ্ পুনঃ স্বর্গ নরকে গমন হয়। নিষ্কামকর্ম এইরূপ 


গতির পরিবর্তকৃ। 
১3. 


[২১০ আতিবাহিক দেভ। 


অতিবাহিকদেহ বলে। আতিবাহিক শব্দটা বিশেষণ) বিশেষণ, 
বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে। এই স্থলে আতিবাহিক এই 
বিশেষণটী লিঙ্গদেহের অবস্থাবিশেষ প্রকশ করিতেছে ৷ বিশেষতঃ বেদান্ত 
তিনটা মাত্র দেহশনব্ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, স্থুলদেহ, লিঙ্জদেহ ও 
কারণদেহ; স্তুল দেহকে পুনঃ চতুর্বিধ প্রকার বর্ণন। করিয়াছেন 
যথা,-_জরাযুজ অণ্জ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। লিঙ্গদেহ একই প্রকার 
বলিয়াছেন। আর, কারণদেহ অর্থে,_অবিগ্ভ। ; এই প্রকার বর্ণনা 
করিয়াছেন। অবিষ্ভা দেহ নহে, তিনি দেহের কারণ ? সেই জন্ত তাহাকে 
কারণদেহ বলিয়াছেন । এই মত অবলম্বনে দৃষ্টি করিলে, যে প্রকার 
মানবের একই দেহ, অবস্থা বিশেষে বালদেহ, বৃদ্ধদেহ নামে পৃথকরূপে 
নির্দিষ্ট হয়, সেই প্রকার লিঙ্গদেহের অবস্থ! বিশেষে, আতিবাহিক দেহ, প্রেত 
দেহ, প্রভৃতি নামান্তর শাস্ত্রে নির্দেশ হইয়াছে। মন্ষ্যের লিগদেহকেই ধুমের 
অধিষ্ঠাত্রী প্রভৃতি দ্রেবতাঁগণ বহন করেন। অপর জীবের লিঙ্গদেহকে 
বহন করেন না। সেইজন্ত মন্ুষ্য ভিন্ন জীবের আতিবাঁহিক দেহের, 
উল্লেখ শাস্ত্রে হয় নাই৷ অতিবাহিক দেহে দণাহ পর্য্যন্ত মৃতক অত্যন্ত 
ক্লেশাঙ্ুভব করেন এবং অত্যন্ত অস্থির * হইয়া! উঠেন। সপ্তনশ অবয়বের 
অপূর্ণতাই কথিত ক্লেশের ও অস্থিরত্বের সাক্ষাৎ কারণ বটে। দশাহ পর্যাস্ত 
যে দশটা পূরক পিগু প্রদত্ত হয়, তাহাদ্বারা সেই দেহের অবয়ব গুল পুরণ 
তইয় ক্লেশের সমত! ঘটে ! অবয়বের পুরণ হয় বলিয়াই, প্রী দশটী পিওকে 
পুরক পিওড কহে । কথিত পিগগুলির মধ্যে দশম পিওই প্রেতাঙ্গ পূরণে 


* বান্ধবানা মশৌচেতু স্থিতিং প্রেত নবিন্দতি। 
অতন্্ভ্যেতি তানেৰ পিও্ড তোয় প্রদায়িনঃ ॥ 
( ইতিবিঞু সংহিতায়াং বিংশোধ্যায়ে দ্বান্রিংশংশ্লোকঃ ) 
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প্রবর্তক ১ অন্তান্তপিগ সহকারী বটে। যিনি মৃতকের মুখানল করেন 
ঠাহারই পুরকপিও প্রদান কর! কর্তব্য। তাহার অভাব ঘটলে, 
শ্রাদ্ধাধিকারী পূরকপিগু প্রনান করিবেন। অতিবাহিক অবস্থায়ও 
প্রেত শব্দ উল্লেখ প্রয়োজন । পুরকপিও প্রদান হুইতে থাকিলে, 
প্রেতাঙ্গও পুরণ হইতে থাকে । সম্পূর্ণ দশ পিও প্রন্দান হইলে, প্রেতাঙ্গ 
সম্পুর্ণ হয়। সম্পূর্ণ প্রেতাঙ্থ পুরণ ন। হইলে পিতৃত্ব লাভ হয় ন!। 
পিতৃত্ব প্রাপ্ত ন। হইলে স্বর্গের ভোগাদি লাভ হয় না । এবং সেই জীৰ 
প্রেতই থ|কিয়! যায়। অতএব, পুরক পিওড মৃতকের গুর্ধ দৈহিক কার্ধোর 
মুলস্থত্র; জীব প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক মাসে প্যার ক্রমে প্রেত 
আদ কীঠীবে। ক্রেমে পঞ্চম মাসিক শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া প্রথম যাখানিক 
আাদ্ধ করিবে । তদনন্তর ষষ্ঠ মাসিক শ্রাদ্ধ) এই ক্রমে একাদশ মাপিক শ্রাদ্ধ 
পর্য্স্ত করিয়! দ্বিতীয় ষাগাসিক শ্রদ্ধ করিবে। তৎপর দ্বাদশ মাদিক 
শ্রাদ্ধ করতঃ সপিণ্তীকরণ আাদ্ধ করিবে । এই ক্রমের ব্যতিক্রমকরা! যায় 
না। গ্রেতপিও পিতৃপিণ্ডের সহিত একীকরণের নাম সপিগীকরণ। 
যেমন প্রেত হইয়াছেনষে পিতা, তাহার পণ্ড পুভ্রের পিতামহ 
পিণ্ডের সহিত একীকরণ করিবে। এবং প্রেত হইয়াছেন যে মাত 
তাহার পি পুত্রের পিতা জীবিত থাকিলে পুত্রের পিতামহী, পিণ্ডের সহিত 
একীকরণ করিবে। আর পিতা মুত হইয়। থাকিলে পিতৃ পি্ডের সহিতই 
একীকরণ করিবে ইত্যাদি । সপিতীকরণান্ত ক্রিয়া সিদ্ধ হইলে, পুর্ণ 
সম্ধংসরে, জীৰ পিতৃত্ প্রাপ্ত হন্। এবং সেই ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি তখন প্রেত 
শব্দের পরিবর্তে পিতৃ শব্দে নিষ্পাদিত হয়। প্রেতের ষে শ্রাদ্ধ একবার 
করা হইয়াছে, তাহা আর কর! যায় না। এবং ক্রমের অন্তখাও কর! যাক 
না। অতএব, সাবধান হইয়। সপিগ্ডী করণান্ত শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিবে। 
সপিগান্ত ক্রিয়। সি্ধ হইলে, জীব পূর্ব্বকৃত কর্মান্ুদারে স্বর্গে বা নরকে 
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গমন করে। এবং কন্মান্ূারে দেব, মন্থৃষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতির দেহপ্রাপ্ত 
হয়। পূর্বেই বল! হইয়াছে, সা মী ব্যক্তি স্বর্গবাস করার অধিকাঁর থাঁকিলে 
স্বর্গ ভোগানস্তর চন্ত্রলৌকে গিয়া চন্দ্রলৌক হইতে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন 
করেন । দেই প্রত্যাবর্তন গ্রণ।লী এই প্রকাীর,₹- 
(৯৭) 
টি সপে ১ 
জীবের প্রত্যাবর্তন প্রণালী । 


ওু-০,--স্বকর্্ম বশতোজীবে। 


গতিতো। ধরণী পৃষ্টে 
স্থিত্বা তএ চিরং ভুক্ত 
রেত স্তেন সজীবোহি 
ততঃ স্ত্িয়াতি ষোগেন 
রেতস! সহিতঃ দোপি 
নবমে মাসি জীবস্ত 
মাতৃ ভুক্তান্গ সারেণ 
স্বত্ব! প্রাক্তন দেহোথ 
মনসা বচনং ব্রুতে 

এবং হুঃখ মন্ুপ্রাপ্য 
অন্তায়ে নার্জিতং বিত্তং 
নারাধিত! ভগবতী 
যণ্স্ম! নিষ্কতিমে্মাৎ 
বিষয়ান্‌ নানু সেবিষ্বে 
নিত্যাং তা মেৰ ভক্তযাহুং 


নীহার কণক্লাধৃতঃ। 

ব্রীহি মধ্য গতোভবেৎ 14% 
ভোজ্যতে পুরুষৈস্ততঃ। 
ভবেন্দেহগত স্তদ1 ॥ 
খতুকালে মহামতে। 

মাতুর্ণন্তে প্রযাতি হি ॥ 
চৈতন্তং মব্বতোভবেৎ । 
বদ্ধতে জঠরে স্কিতঃ ॥ 
কন্মাণি বহু ছুঃখতঃ | 
বিচাধ্য স্বয়মে বহি ॥ 

ভূয়ো জন্ম লভেৎ ক্ষিতৌ। 
কুটম্থভরণং কৃতং ॥ 

ছু! হুর্গতি হারিণী। 

গর্ভ ছুঃখা ভুদা পুনঃ ॥ 
বিন দুর্গাং মহেশ্বরীং | 
পুজয়েদ্‌ যত মানসঃ ॥ 
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বুথ। পুত্র কলত্রাি বাসনা বশতো! সকৃতৎ । 
নিবিষ্টঃ সংসরন্িত্যং কৃতবান্নাতআনো হিতং ॥ 
তন্তেদানীং ফলংভূজে গর্তে ছঃখং দুরাসদং | 
তন্নভূয়ঃ করিষ্যামি বুথা সংসার সেবনং ॥ 
ইত্যেবং বনুধা দুঃখ মন্তৃভুয় ব্বকম্্মতঃ । 
আস্থিযন্ত বিনিষ্পিষ্টঃ পতিত? কুক্ষি বত্ম না ॥ 
জুতিবাত গভীরেণ যোনিরন্ধ্‌স্ত পীড়নাৎ। 
বিস্বৃতং সকলং কর্ম গর্তে যচ্চিন্তিতং হৃদি ॥ 
মাতরং ম্মর্্যতে নিত্যং বুভূঙ্গণ দৃঢ় বেদনাৎ। 


( ইতি ভগবতী শীতায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে ) 

অর্থ,__জীব চন্দ্রনোকে স্থিত হওয়ার পর নিজ কর্বশে নীহার 
কণার সহিত মিশিয়া ভূভলে পতিত হয় । (চন্্রের নীহার-কণা উত্তিজা দিতে 
প্রবিষ্ট হইয়া তাহার পুষ্টি জন্মায় )। এইরূপে নীহার-কণার সহিত পতিত 
জীব, অপর জীবের খাগ্ঠদ্রব্যের মধ্যে প্রবেশ করে? উত্তিজাি থাছ্ধা্রব্যের 
অভ্যন্তরে জীব স্থিত থাকার পর, সেই স্থিত জীবের কর্মান্ুদারে ও পরশ্বরিক 
শক্তি মতে সেই উদ্তিজাদি দ্রব্যকে কোন পুরুষ জাতীয় জীব ভক্ষণ করে। 
তাহাতে সেই জীব ভূক্ত দ্রব্যের সহিত পুরুষের দেহে প্রবেশ করিয়া, 
তাহার শুক্রর্ূপে পরিণত হয় | হে মস্থামতে, পিতঃ ! অনন্তর সেই পুরুষ 
কোন খতুমতী জ্্রীকে, রমণ করিলে গেই জীব শুক্রের সহিত গর্তে 
প্রবিষ্ট হয় । গর্তৃষ্থ জীব গর্ভের নবম মাসে সম্পূর্ণ চৈতন্য লাভ করে। 
বংদ। পূর্বেই বল! হইয়াছেষে শিশু মাতার ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগ, নাভি 
নাড়ী দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, গর্ভৃমধ্যে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । গর্ত মধ্যে 
জীব ঘোরতর যাতনা প্রাপ্ত হইয়াও স্বীয় কর্মভোগের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত 
হয় না। আর যাহাদিগের গর্ভস্থ হওয়। পর্যন্তই কন্মরভোগ নির্ণয় 
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হইয়াছে তাহাদিগের গণ্ভ যন্ত্রণায় মৃত্যু ঘটি! থাকে । জীব, মাতগর্তে 
একটা চন্্্ধারা আবৃত থাকে৷ তাহাকে গর্তাশয় বলে । গর্ভতাশয় একটা 
শ্রেম্ম! পিগ্ডের স্ঠায়। এই পিণে অনবরত শীতল শ্রেম্স। বর্ষণ হইতে থাকে। 
নচেৎ জঠরাগ্ি কর্তৃক শিশু ভস্মীভূত হইয়া যাইত। এই শ্লেম্মাপিগুস্থ শিশু 
কতকগুলি নাঁড়ীদ্বারা হস্ত, পদ, কটি, ও গলাদশাদি বেষ্টিত হইয়া ধৃত 
তত্করাদির ন্তায় আবদ্ধ থাক্কে। গর্তে শ্রষ্সাপিণ্ের ক্রিমি ও পাকস্থলীগত 
ক্রিমি প্রভৃতি গর্তৃস্থ শিশুকে অজত্র দংশন করতঃ অস্থির করিয়। তুলে। 
উহার প্রতিক্ষণে অসঙ্ঘ চি বিদ্ধবৎ দংশন করাতে শিশু অত্যন্ত অস্থির 
হয়। এইরূপ দুঃসহ যাতনায় অবণেষে জ্ঞানশূন্ত হইয়। মুতবৎ পতিত 
থাকে। কখন বা শিশু জঠব্লাগ্নির অতীব প্রবল উক্মাতে নিজকে প্রচ 
অগ্নিকুণ্ডে নিক্গিপ্তবৎ বোধকরতঃ যাতনায় অস্থির হয় 'ও পরিশেষে জ্ঞানশৃন্ত 
হইয়া মৃতবৎ শাসিত থাকে। আবার পরক্ষণেই অত্যন্ত শীতল শ্লেম্ম! বর্ষণ 
হইয়া! জঠরাগ্নিকে নিস্তেজ করিলেও শ্র্রেম্মার শৈত্যগুণে শিশুকে অস্থির 
করিয়। তুলে। হিমগিরিতে হিম বর্ষণে তত্রস্থ জীবগণ যেমন ছুটিতে না 
পারিয়৷ মৃতবৎ পতিত হয়, তেমনি গর্ভস্থ শিশু চেতনাশৃন্ত হইয়! পড়ে। 
ক্রমে শ্লেম্স। সাম্য হইলে, আবার সেই ক্রিমিগণের পূর্ববৎ দংশন জন্ত দুঃসহ 
যাতন! অনুভব করে। এইরূগে ক্রিধি, শ্রেম্স ও জঠরাগ্নি কর্তৃক 
অসহনীয় ও অপ্রতিবিধেয় যাতনায় বারশ্বার গীভিত হইয়া নবম মন্‌ 
প্রবর্তনে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয় ও পুর্ববকাহিনী মনে মনে স্মরণ করতঃ 
স্বয়ং বিচার পূর্বক এইপ্রকার বলিতে থাকে। পপৃথিবীতে পুর্বেও 
আমার এইপ্রকার ছুঃখভোগের পর বহুবার জন্মগ্রহণ হইয়াছিল। 
তখন অন্তায় ক্রমে ধনোপার্জন ও 'তাহাদ্বার পরিবারবর্গের পোষণ 
কাধ্য নির্বাহ করতঃ জীবন অতিবাহিত করিয়! আগিয়াছি। কদাপি 
দুর্গতিহর৷ সেই ভগবতীর শরণাপন্ন হইয় তাহার নিকটে কিছুই ক্ষমা 
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প্রার্থনা করি. নাই, তাহাকে আত্মভারও অর্পণ করি নাই। বদি 
এখন এই গর্তন্ত্রণ| হইতে আমারনিষ্কৃতি লাভ হয়, তবে সেই মহেশ্বরশীর 
সেবা ব্যতীত, আর বিষয়পেবা করিব না । এইবার কেবল সংযত চিত্তে 
সেই নিত্যাদেবীকেই পুজা করিব। পুর্বে পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ 
করতঃ পুত্র কলত্রাদির প্রতি মিথ্যা মায়ায় মুগ্ধ হইয়! ও নিবিষ্টচিত্ত থাকিয়া 
আত্মহিতকর কাধ্যানুষ্ঠান কিছুই করি নাই। এখন তাহারই 'প্রতিফলে 
এই ছুঃসহ গর্তদন্ত্রনা ভোগ করিতেছি । অঙএব, আর কখনও এরূপভাবে 
ংসার দেব! করিব না।” শিশু মাতৃগর্ভে এইপ্রকার ব্ছ দুঃখানুভব 
করতঃ প্রঘব বাঘুর প্রবল বেগে মাতার যোনিরদ্গে, নিম্পেষিতহইয়া 
ভূমিতে পতিত হয়। প্রসববাম্থর ও যোনিরন্বের প্রপীড়নে অত্যন্ত 
ভ্রিয়মান হইয়া, শিশু গর্তে যাহা চিন্তা করিয়াছিল তাহা বিস্বৃত হয় এবং 
বৃভুক্ষা বশতঃ ( অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া) মাতাকে স্মরণ করে। এইপ্রকার 
প্রসবের অবস্থায় প্রস্থতির ক্লেশ হইতেও শিশুর অধিকতর দুঃখ ভোগ হয়। 
কিন্তু লৌকিক দর্শনে শিশুর ক্লেশ তত বোধগম্য হয় না, প্রন্থতির ক্লেশই 
প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ অপহনীয় ক্লেশে শিশুরষে জীবন রক্ষা হয় তাহ! 
ংসারে কম্মভোগ আছে বলিয়া!) নচেৎ গর্তৃচ্যুতি সঙ্কটে কিছুতেই শিশুর 
জীবন রক্ষ! হইতে পারিত না। যাধতীয় সকাম কর্মে ও নিষিদ্ধ কর্মে 
এইরূপ জন্ম মৃত্যুর ছুঃসহ যাতন! ভোগ তইয়া থাকে । নিষ্ষাম কর্মে ভোগ 
বাসনার সংস্কার না হওয়ায় ভোগের জন্ঠ সংপারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় 
না। ম্ৃতরাং জন্মমৃত্যুও ঘটে না। নিষ্কামিগণ যেসকল ঈশ্বর গ্রীত্যর্থে 
কর্ম করেন সেই কর্ম পুর্ব বাসনাকৃত কর্ণ্ণকে ক্ষয় করিয়া আত্মশুদ্ধি জন্মায় । 
তাহাদ্িগের কর্মে ঈশ্বরের প্রীতি উদ্দেগ্ত ব্যতীত স্বীয় ভোগবাসনার 
বিলুমাত্রও উদ্দস্ঠ না৷ থাকায় তীহারা সর্ববিধ বর্ম করিয়াও বর্ফলে 
লিগ হন ন।। পদ্মপত্রে যেমন জল, ক্রীড়া করিলেও পত্রে ( পাতায়) 
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লাগে না তেমনি মনের বাপনাহীন কর্মে জীবকে আবদ্ধ করিতে পারে না। 
কথিত গর্তচ্যতি কক্কটে গর্তস্থ মানবের তত্বজ্ঞান বিস্বৃতি বিষয় ও 
গর্ত মুক্তির পর মায়াবন্ধনের বিষয় ভাবিয়া তত্বজ্ঞ রামপ্রসাদ এইপ্রকার 
গায়িয়াছেন £-- 

গর্তে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলাম্‌ মাট । 

ধাত্রীয়ে কেটেছে নাড়ী মায়! নাড়ী কিসে কাটি ॥ 
গম্তচ্যুতির পরক্ষণেই মানুষ পুনম্থায়া দ্বারা মুহ্মান থাকিয়া! নিধনপ্রাপ্ত 
হয়। এই মায়াবন্ধন কর্তনের প্রথম উপায় কর্মযোগ। রামপ্রসাদ 
“কিসে কাটি" বলিয়া কর্মযোগোৎপন্ন তত্বজ্ঞানরূপ মহাস্ত্রেেই স্মরণ 
করিয়াছেন। কর্্মযোগদ্বারা অমার্জিত যে জ্ঞান তাহার নাম সামান্ত 
জ্ঞান বা অজ্ঞান । 


শ্পিহ,-_বুঝিলাম কর্্মভেদ বহুল প্রকার। 
কর্মভোগ করে জীব পাইয়া সংমার ॥ 
এবে কহ পরলোক গত বন্ধু স্বার। 
শ্াদ্ধান্নে হইবে তৃপ্তি কেমনে তাহার ॥ 
গো, বিগ্র, জলেতে পিও হতেছে স্থাপন। 
তাহাকে পাওয়ায় কেবা কহ মহাজন ॥ 


ওুল্পত,_এইপ্রকার সন্দেহ ষে তোমারই হইয়াছে, তাহা নহে 
পূর্বকালেও ছিল। ইহার নিকর্ষ শান্ধীয় উক্তি শ্রাদ্ধান্নে তৃপ্তি নামক 
অধ্যায়ে তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। 
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বা 


নরল কন্মযোগ 
শ্রাদ্ধান্নে তৃপ্তি নামক চতুর্থ অধ্যায়। 


€ ৯৮ ) ৪ 
শাজানেল অবস্থান 
২ুক্পুভ, বস! এইগ্রকার পুর্বেও সত নামক মহধিকে খষিণণ 
প্রশ্ন করিরংছিলেন । সেই প্রশ্ন এইপ্রকার,- 
“কথং কব্যানি দেয়নি হবানিচ জনৈরিহ 
গচ্ছন্তি প্রেতলোকস্থান্‌ প্রাপকঃ কোহত্র বিদ্ভতে ॥৮ 
অর্থ_-পিত উদ্দেশে (মৃতকোদেশে ) এখানে যে হব্য কব্যাদি (ভোজ্য 
দ্রব্যাদি) মনুষ্যগণ প্রদান করে ভাহা মৃত ব্যক্তিকে কে পাওয়াইয়। দেয়। 
মহষি হত কহিলেন, 


প্ন্‌ বস্তিচ পিতৃন... কত্রাংশ্চৈর পিতামহান্‌। 

' প্রপিতামহাংস্তণদিত্যান্‌ ইত্যেবং বৈদিকীশ্রুতিঃ ॥ 
নামগোত্রং পিতৃণান্ত প্রাপকং হুব্য কব্যয়োঃ। 
শ্রাদধস্ত মন্তরাঃ শ্রদ্ধাচ উপযোজ্যাতি ভক্তিতঃ ৷ 


অগ্রিঘাভাদয়স্তেষ। _ মাধিপত্যেব্যবস্থিতাঃ ॥৮ 
| ( মহন্ত পুরাণ ১৯ অঃ, ৩ হইতে ৫ শ্লোক) 
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অর্থ,--অষ্টবস্থকে পিতৃগণ বলে, একাদশরুদ্রকে পিতামহগণ বলে, 
দ্বাদশ আদিত্যকে প্রপিতামহগণ বলে। বৈদিক শ্রুতি এই শ্রকার 
খলিয়াছেন। তাহার পর অগ্িদ্ষাত্তাদি দেবগণেরও পিতৃ সংজ্ঞা আছে। 
অগ্নিষাভ্তাদিগণ বণিত বস্থ, রুদ্র 'ও আদিত্যগণের অন্থুবর্তী; অধিকারী 
শ্রা্ধের মন্ত্রপাঠ করিয়া এবং মুতকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখিয়া 
শ্রা্ধদান করিলে অগ্রিদ্বাত্তাদি দেবগণ শ্রাদ্ধ মমীপে আসেন ও আসিয়। 
মৃত কোনদেন্ড প্রদত্ত দ্রব্যের সার গ্রহণ করেন এবং তাহা মৃতকের প্রাপ্ত 
দেহগত ভক্ষ দ্রব্যের মধ্যে উপস্থিত করেন। মৃতকের নাম গোত্রের 
উল্লেখ, শ্ান্ধকর্তারশ্রদ্ধা ও ভক্তিগহ শ্রাদ্ধ কুত হইলে তাহা অগ্রঘাভাদিগণ 
পাওয়াইয়া দেন। শ্রাদ্ধকালে অগ্রিষ্বান্তাদি দেবগণ যে শ্রাদ্ধ সমীপে 
আসেন, তাহ! শ্রাদ্ধীর বেদমন্ত্রের অর্থেও উপলব্ধি হইয়াথাকে | তাহা এই 
প্রকার 

“আঙাান্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাপো গ্রিষ্াভ্তাঃ পথিভির্দেব 
বানৈঃ অস্সিন্‌ যক্তে স্বধয়া মনস্তোহধি ক্রবন্ততে অবস্তমমান্* 

অর্থ,_ হে মোমদেবত1, অগ্নিঘাত্তাদি পিতৃগণ! আপনারা দেবঘান 
পথে এই অনুষ্টিত শ্রান্ধঘজ্ঞে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধগ্রহণ করতঃ তুষ্টি লাভ 
করুন ও আশীর্বাদ করুন এবং আমাদিগকে রক্ষা করুন। শ্রাদ্ধদান করিলে 
যে কেবল পিতৃগণেরই তুষ্টি সম্পাদন হয়, ও তাহাতে মুত্তকেরই একমাত্র 
উপকার, তাহ! নহে। শ্রাদ্ধ কর্তারও বিশেষ উপকার আছে। 
শীন্্র বলেন,__ 

“পিতুন শ্রীণাতি যোভক্তা। তে পুনঃ প্রীণয়স্তি তম্‌। 

যচ্ছস্তি পিতরঃ পুষ্টি স্বর্গারোগ্যং প্রজাফলম্‌ ॥” 

| ( মতস্তপুরাণ ১৫ অধ্যায়) 

অর্থ--ষে ভক্তি সহ শ্রাদ্ধ দান করিয়া পিতৃলোকের প্রীতি ও 
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মৃতকের পুষ্টি সম্পাদন করে, তাহাকে পিতৃগণ ও গ্রীত হইয়া স্বর্গ ও পুর 
পৌভ্রাদি ফল প্রদান করেন । শ্রাদ্ধের এইরূপ উপকারিত৷ শ্রাদ্ধ পাঠ্য 
আশংস! মন্ত্র হইতেও জ্ঞাত হওয়। যাঁয়। তাহা এই প্রকাঁর,- 

গোত্রং নে! বদ্ধতাং। দাতারোনোহভি বদ্ধতাং, বেদাঃ 

সন্ততি রেবচ। শ্রন্ধাচট নে মা ব্যগমৎ, বহুদেয়ঞ্চ নো 

স্তীতি; অনঞ্চ নো বহুভবে দতিঘীংশ্চ লভে মহি। যাচিতারশ্চ 

নঃ সন্ত, মাচ যাচি ঘ কঞ্চন। 

অর্থ,আমাদিগের গোত্র বদ্ধিত . হউক, আমাদিগের বংশে 

দাত পুরুষের সঙ্ঘযাবদ্ধিত হউক, আমাদিগের বেদাত্যাস ও সন্তান সম্ততি 
বদ্ধত ইউক, আমাদিগের শ্রদ্ধাষেন দূরীভূত না হয়। আমাদিগের 
বহুতর বস্ত দানযোগ্য হউক, আমর! যেন বহুমন্নের অধিপতি হই। 
আমরা যেন অতিথি লাভ কৰিতে পারি, লোকে আমাদের নিকট ধন 
যাজ। করুক। আমরা যেন কাহারও কিছু যাঞ্ছ। না করি। তাহার পর, 
মৃুকষে যমলোকে বদিয়! প্রদত্ত শ্রাদ্ধ ভোজন করেন, তাহ! নহে। 
মৃতক কন্মী্ছণারে বৎসরান্তকালে সপিণ্তীকরণের পর যে কোন ভোগ 
দেহ লাভ করেন, দেই দেহেরই উপযোগী আহাধ্য দ্রব্যে অগ্রিঘাত্বাদি 
দেবগণ দ্বারা যুতক শ্রাদ্ধ প্রাপ্ত হন। এই প্রাপ্তি বিষয়ে শ্রাদ্ধমন্ত্র ও 
কর্তার শ্রদ্ধ! প্রভৃতি প্রধান কারণ। প্রাপ্ত দেহে শ্রাদ্ধান্ন যেরূপ অবস্থান্তর 
হয়, তাহার বিষয় একই পুর!ণে একই খধি বলিতেছেন, তাহা এইপ্রকার,_- 


দেবোযদি পিতাজাতঃ শুভকন্মীনুযোগতঃ | 

তস্তানন মমৃতং তৃত্বা | দেবত্বে প্যন্ুগচ্ছতি ॥ 
দৈত্যত্বে ভোগ রূপেণ পশুত্বেচ তৃণং ভবেৎ। 
শ্রাদ্ধান্নং বাযুরূপেণ _. নাগত্বে প্যপগচ্ছতি ॥ 


পানং ভবতি প্রেতত্বে ".. অমেধ্যকধিরোদকং 


[২২ শাদ্ধান্নের অবস্থান্তর | 


দনুজত্বে তথা মদ্যং রক্ষপত্ত্বে তথ মিষং (আমিষং) 
মনুষ্যত্বেন্নপানাদ্দি নানারদ ভোগং ভবেৎ ॥ 
( মৎ্গ্তপুরাণ ১৯ অঃ ৫--৯ শ্লোক ) 
অর্থ--যদিশুভকর্ম্ের সংযোগে মুতক দেবত্্‌ প্রাপ্ত হন, তবে তাহার 
উত্তরাধিকারি প্রদত্ত শ্রান্ধান্ন অগ্রিশ্াত্তাদিকর্ভৃক অমৃতরূপে পরিণত হয়। 
এইরূপে পিত্রাদি মুতক দৈত্যত্ব প্রাপ্ত হইলে দৈত্যজাতির বিহিত 
ভোজ্যদ্রব্য রূপে শ্রাদ্ধান্ন পরিণত হয়। পশুত্ব প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধান 
তৃণরূপে পরিণত হয়। মৃতক নাগত্ব প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধান্ন বাযুন্ূপে 
পরিণত হয়। নাগগণ বাযুভোজন করে নিরূপণ আছে। মৃত্তক 
প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধান্ন অপবিত্র শোণিত ও অপবত্র জল রূপে 
পরিণত হয়। আর মৃতক অন্থরত্ব ( দনজত্ব ) প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধান্ন মগ্রূপে 
পরিণত হয়। রাক্ষদত্ব প্রাপ্ত হইলে আমিষ-- (মত্ত ও মাংসাদি) 
রূপে পরিণত হয়। মুতক মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধানন, অন্ন 
পানাদিবূপে পরিণত হয়। মৃতকের অপর যে সকল শরীর গ্রহণের 
উল্লেখ হইল না, সেই সেই শরীর প্রাপ্ত হইলেও অগ্নিঘাভাদিগণ শ্রাদ্ধান্নের 
সার দেই সেই শরীরের উপযোগী ভক্ষ দ্রব্যের অন্তর্গত করিয়! 
রাখেন এবং তাঁহা ভোজন করিতে প্রবৃত্তি দেন। বৈদিক শ্রুতির মরে 
জানা যায় অষ্ট বস্তু, একাদশরুদ্র, দ্বাদশ আদিত্যগণ ক্রমে পিতা পিতামহ, 


পপ শশী; 


1 ধর্মশাস্ত্রের উক্তিতে ও গুরুবাক্যে যে বিশ্বাস স্থাপন, তাহার নাম 
শর্ধা। যথা-- 

“প্রত্যয়োধর্মকার্ষেষু তথা শ্রদ্বেতাদাহৃতা” 
॥ ( ভাবচুড়ামণৌ ) 
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প্রপিতামছ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার! এইরূপ সংজ্ঞালাভ করিয়া 
মৃতক ভোগদেহ গ্রহণে যেস্থানে বন্তমান আছেন, ও যে প্রকার ভোগ 
দেহ লাভ করিয়াছেন, তাহ বস্গু, রুদ্র, আদিত্যগণ জ্ঞাত থাকিতে 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ্ৎ যমলোকে বন্থগণ পিত৷ বিভাগের 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পিতা! বিভাগের মধ্যে পিত। ও মাতা * এই 
উভয়কে জানিবে। এইরূপ ষমলোকে রুদ্রগণ পিতামহ বিভাগের, 
আদিত্যগণ প্রপিতামহু বিভাগের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পিতামহ 
এবং প্রপিতামহ বিভাগের মধ্যেও যথাক্রমে পিতামহি এবং প্রপিতা মহি 
নিবিষ্ট থাকেন। কথিত বিভাগীয়গণ মৃতকের প্রাপ্ত স্থান, যে প্রকার 
দেহ লাভ হইয়াছে, তাহা অবগত থাকেন। অগ্নিতবাত্বাদিগণ (বন্থ, রুদ্র ও 
আদিত্য নামক ) বিভাগপতির নিকটে মৃতকের স্থান ও দেহ প্রাপ্তির বিষয় 
জ্ঞাত হইয়! অধিকারীদত্ত শ্রাদ্ধানের সারভাগ গ্রহণ করতঃ যথাধথ প্রাপ্ত 
দেহের উপযোগী ভক্ষদ্রব্যে স্থাপন করেন এবং তাহা ভোজনের জঙ্য 
প্রবৃত্ত দান করেন। এই মৎশ্ত পুরাণের ১৯ অঃ ৫--৯ শ্লোকের 
তাৎপর্ষয্যের আভা সপিওনের মন্ত্ার্থেও লাভ হইতেছে। সেই মন্ত্র এই 
প্রাকার»--. 
“যেনমানাঃ সমনসঃ পিতরে। যমরাজ্যে 
তেষাং লোকঃ সুধা নমো যজ্ঞে। দ্বেবেষু কল্পতাম” 

অর্থ-_সমান প্রকৃতি ও সমানজাতি যে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ 

ছিলেন, যমলোকে স্থিত বন্গু, রুদ্র ও আদিত্য নামক দ্রেবগণের সমীপে 
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* যাবহ্দুযমনং নাস্তি রর ভবেৎ পুমান। ্থতরাং পত্বীপহ পুরুষই 
সম্পূর্ণ পুরুষ শব্দ বাচ্য-_-অতএব পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, পত্ীসহ 


কথিত হইয়াছেন। 
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তাহাদিগের লোক, স্বধ!, নমঃ ও যজ্ঞ উপস্থিত হউক। তাহাদিগের 
লোক অর্থে, তাহারা যে লোকে (যেস্থানে ) আছেন, স্বধ। অর্থে দত্ত 
অনাদি, নমঃ অর্থে-_-তছুদ্দেশে দানীয় অপর ত্রব্য ও যজ্ঞ অর্থে, (অষ্টকাদি) 
উপস্থিত হউক । অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, প্রপিতাঁমহগণের অবস্থিতি স্থান, 
শ্রাদ্ধীয় অন্ন, তাহাদিগের উদ্দেশে অপর তাজ্য দ্রব্য, ও ষজ্ঞাদির ভোগ 
বসু, রুদ্র ও আদিত্য নামক দেবগণ, গ্রহণ ও বিতরণ করুন। তাৎপর্য্য 
এইফে --প্রদত্ত শ্রাদ্ধ বন, কুদ্র ও আদিত্যগণ, মুতকের স্থান ও প্রাপ্ত 
দেহ জ্ঞাতহউন এবং অপ্নিঘাত্তাদদি পিতৃগণ দ্বার! শ্রাদ্ধ-রস বিতরণ 
করুন। অগ্রিথাত্বাদির মধ্যে, মহর্ষি মবীচির পু অগ্রিঘাত্তা দেবগণের 
পিতৃপদ বাচ্য। খিরাজের পুত্র সোম সাধ্যগণের পিতৃপদ বাচ্য। 
অত্রিপুত্র বহিষদ দৈত্য, দানব, বক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, সর্গ, পক্ষী ও 
কিন্নরগণের,--শুক্রাচার্য্যের পুজ্র সোঁমপ। ব্রাহ্মণের--মঙ্গিরাপুত্র হবিষ্ন্ত 
ক্ষত্রিয়ের_ পুলস্ত/ পুত্র আজ্যপা বৈশ্তগণের এবং স্থকালিন শৃদ্রগণের 
পিতৃগণ। এইরূপ মন্থু সংহিতায় কীত্তিত ভইয়াছে। তাহারপর শ্রাদ্ধ 
দ্বারা যে কেবল গিতৃগণই তুষ্ট হন, আর মৃতকেরই উপকার হয়, তাহা 
নহে। শ্রাদ্ধ দ্বার! শ্রাদ্ধকর্তীরও বহু উপকার আছে। তাহ! এই 
প্রকার, 
“পিভুন্প্রীণাতি যৌভক্ত্যা তেপুনঃ পীণয়স্তিতমূ। 
যচ্ছস্তিপিতরঃ পুষ্টিং স্বর্গীরোগ্যং প্রজাফলং ॥» 
(মংস্তপুরাঁণ ১৫ অধ্যায়) 

অর্চ-স্বাহার! (ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহ বথাবিধি) শ্রাদ্ধদান দ্বারা পিতি পদ 
বাচ্য বস্ত্র, রুদ্র, আদিত্য ও অগ্রিঘাত্বাদিগণের প্রীতি সম্পাদন করেন, 
বন্থ প্রভৃতি পিতৃগণও শ্রাদ্ধ কর্তাকে স্বর্গ, আরোগ্য ও পুভ্র পৌত্রাদি 
প্রদান করতঃ প্রীত করিয়া থাকেন । অতএব, ভিক্ষাকরিয়াও সপিগাস্ত 
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শ্রা্ধ করিবে এবং তাহার পর প্রতিবৎসরে মুতকের মৃত তিথিতে শ্রাদ্ধ 
করিবে । সেই উক্তি এই প্রকার, 

“অথউর্ধং সম্বৎসরে সম্বংসরে প্রেতায়ানং 

দগ্যাৎ যস্মিননহনি প্রেত স্তাৎ।” 

( শ্রাদ্ধচিন্তামণৌ ) 
অর্থ,_সপিণ্তীকরণের পর ( পুত্রার্দির জীবনকাল পর্যন্ত) প্রতি 

বৎসরের মুত তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে । (মৃতক এক বতসরকাল প্রেত 
পতির ( যমের ) অধীনে থাকেন । তখন মুতকের এক মাসে একু দিবস 
হয়। এইজন্ত তখন প্রতিমাসে প্রেত শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সপিপ্তী- 
করণাস্তে এক বৎসরের পর মৃতক পূর্বেধাক্ত বন্থু, রুদ্র ও আদিত্যগণের 
অধীনে আসেন, তখন মুতকের এক বরে এক দিব হয়। এইজন্য 
তখন বসরান্তকালে মৃতকের মুত তিথিতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। কেন নাঃ. 
'যমের আরঃপজ্ঘা। 'একমাদে একদিন, এই নিয়মে । আর বনু, রুদ্র ও 
আদিত্যগণের আঘুঃ সঙ্থ্যা এক বৎসরে একদিন, এই নিয়মে ।) ভিক্ষা 


করিয়াও যে শ্রাদ্ধ করিবে সেই উক্তি এই প্রকার, ৮ 
ভিক্ষামাতরেণ যঃ প্রাণান্‌ ংধারয়তি বান্বরম্‌। 
যৌবা সন্বর্ধয়েদেহং প্রত্যহং স্বাত্মবিক্রয়াৎ। 
শ্রাদ্ধতেনাপি কর্তৃব্যং তৈস্তৈরব্যৈ-স্থনঞ্চিতৈঃ ॥ 


অর্থ,যিনি ভিক্ষীকরিয়! প্রাণ ধারন করেন, কিন্বাপ্রত্যহ আত্ম 
বিক্রয় করিয়া (চাকুরী গ্রভৃতি করিয়া) দেহ পোষণ করেন, “তিনিও সেই 
সেই উপায়ের লভ্য অর্থে শ্রাদ্ধ করিবেন। তাহাও যাহার নাই, তিনি 
নিজে যে দ্রব্য ভোজন করেন, সেই দ্রব্যদ্ধার! শ্রাদ্ধ করিবেন! বনগত 
রামচন্দ্র বন্ত ফল দ্বারা শ্রাদ্ধ প্রদ'ন করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন,-- 
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পইদংভূঙক্ষ মহারাজ | গ্রীতোষদশন! বয়ং। 
যদন্নঃ পুরুষে রাজন্‌ তদননাঃ পিতৃ দেবতা ॥৮ | 
( বাল্সীকিরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড ১০৩ সর্গ ) 
অর্থ-_মহারাজ ! এই বন্তফল ভোজন করিয়! গ্রীত হউন। (খষির! 
বলিয়াছেন ) ষে পুরুষ যে প্রকার দ্রব্য ভোজন করে, তাহারা সেই, 
গ্রকার দ্রব্য দ্রেবগণ ও পিতৃগণ উদ্দেশে যথাবিধিপ্রদান করিবে। বৎস! 


তুমি বলিষ্াছ,-_ 
॥ গো, বিপ্র, জলেতে পিও হ”তেছে স্থাপন। 
তাহাকে পাওয়ায় কেব কহ মহাত্মন্‌ ॥ 


অতএব, তুমি কেবল প্রত্যক্ষ দৃষ্টির পক্ষপাতী । স্বৃতরাং মানবের 
অমৃতোপম এঁ সকল খ'ষবাক্যে তোমার বিশ্বাস ঘনিভূত হয় না । অতএব, 
তোমার রুচিমতে শী বিষয়ের বর্ণন! যতদুর সম্ভব তাহা শ্রবণ কর, তুমি 
জ্ঞাত আছ যে, এই নিথিল ব্রহ্মাগুগত দেব মনুষ্যাদি প্রত্যেক প্রাণির ভৌজন 
করা একান্ত প্রয়োজন)তুমি শ্বচক্ষেও দেখিতেছ,যেবিষ পান করিলে জীবের 
যমতাড়ন।*উপস্থিত হয় ; সেই বিষ পান করিয়া বিষজাত প্রাণিগণ ক্ষুধানল 
নিবৃত্তি করতঃ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় এবং ত্রিদিব বাঁসী বিবুধগণেরও 
যজ্ঞীয় হরি প্রভৃতি ভোজন করা আবশ্তক হয় । অতএব মৃতক প্রভৃতি, 
প্রাণি মাত্রেরই ভোজনের অনিবা্ধ্য প্রয়োজন দৃষ্ট হইতেছে; এখন: 
তোমার চিন্তা করিতে হইবে,আইহার্ধ্য দ্রব্যের মধ্যে তৃপ্তি সাধক শক্তিটা কি? 
এই চিন্তায় নিবি হইলে দেখিবার বিষয় যে, মনুষ্য একই প্রকার অন্নপানান্ধি 
ভোজন করিয়। কেহ তৃপ্তিলাভ করে, কেহ করে না। পশুগণ এক মাঠে 
একপ্রকার তৃণ ভোজন করিয়া কেহ ক্রিষ্ট কেহ ঝা পুষ্ট হইতেছে কেন? 
তুমি প্রতিদিন যে দ্রব্য যে মাত্রায় পানাহার কর, তাহাতেও তুমি কোন 
দিন তৃপ্তিলীভ কর, কোন দিন করন1। আহার্য্য দ্রব্যের ব্যতিক্রমে 
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দৈহিক রোগ জন্মিয়৷ থাকে; ইহার মধ্যে মানপিক রোগ অস্ঠপ্রকার। 
একই প্রকার দ্রব্য বহুব্ক্তি ভোজন করিলে একের রোগ ও অপরের 
্বাচ্ছন্দা লাভ হওয়া অপন্তব। অতথব, প্রদত্ত শ্রান্ধান্নের পরমাণু 
ভোজাদ্রব্যের মধ্যে থাকিলেই সেই ভ্রব্োে তৃপ্তি জন্মাক্স» ও ভোক্কার 
স্বাচ্ছন্দ্য প্রনান করে। এইন্ন্য তাহা দ্বারা তুষ্টি এবং পুষ্টিও লাভ হয়। 
তাহার পর জীবের কর্মফুলের আবর্তনে পশু পতঙ্গ যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করিয়া মনুষ্য যোনিতে অপঙ্খা জন্মগ্রহণ হইতে পারে। মনুষ্য যোনিতে 
এক এক বার জন্মগ্রঙ্গণ করিয়া যেসকগ পুন্র, পৌন্র, প্রশৌল্র সুপিপু, 
স্ুকল্য এবং স্বজাতি প্রভৃতি সন্তান সন্ততি রাখিয়া! যায়, তাগাতে মুতকের 
শ্রাদ্ধ দান করিতে পৃথিবীতে পঙ্খাতীত মনুষ্য বর্তমান থাক সম্ভবপর বটে। 
পরন্ক পৃথিবীতে হিন্দু মুনললমান, জৈন, ইহুদি প্রভৃতি প্রত্যেক সাম্প্রনায়িক 
মন্থন্ত সম্প্রদায়ের নিয়মানুদারে শ্রাদ্ধ রিপা থাকে । যে হেতু (“শরন্ধম। 
অন্নাদের্যদ।নং ততশ্রান্ধং* ) অর্থ,--পিতৃউদ্দেশে শ্রদ্ধাদ্ধার৷ অন্নািব দানকে 
খধিরাও সামন্তিতঃ শ্রাদ্ধনামেকীর্ভন করিয়াছেন। স্থৃতরাং এইরূপ 
সাধারণ শ্রাদ্ধেও সঙ্ঘ্যাতীত জীবের থাগ্ মধ্যে শ্রাদ্ধান্ন পরমাণু তৃপ্তিপাধক 
শক্তিরূপে থাকিতে পারে। যাহারা ভোজন করিয়া! তৃপ্তি লাভ করে, 
তাঁহাদিগের তুক্তত্রব্যে শ্রাদ্ধান্ন পরমাণুর স্থিতি নিশ্চয় করিতে পার। 
আর যাহার! আইার্ধয গ্রহণ করিতে পারিল না, অথবা! ভোজন করিয়াও 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না, তাহাদিগের দেই দিবসের বা গেই বেলার 
ভুক্ত দ্রব্যে শ্রাদ্ধান্ন পরমাণু নাই, স্বীকার করিতে পার। কথিত 
সামান্ঠ বিধানে (শ্রদ্ধা সহিত পিতৃ ইন্দেশে অন্নাদির ষে দান তাহাইশ্রাদ্ধ 
এই বিধানে ) মনুষ্য মাত্রেই শ্রাদ্ধ করে। এইজন্ প্রাণিগণ প্রায় প্রত্যহ 
আহার্ধা লাভ করিতে পারে ও প্রায়শ: তৃপ্তি লাভও করিতে পারে। 


বম ! এইরূপে গ্রাণিগণের আহার্য লাভ এবং তৃপ্তিসাধন হয়। তুমি 
9৫- 


[২২৬ শাদ্ধান্নের অবস্থাস্তর | 


এইরূপ জানিয়াও তোমার মাতার শ্রাদ্ধ দান কর। হিন্দুরা যে প্রতি 
বৎসরে পিতামাতা! প্রভৃতির নির্দিষ্ট মৃত দ্রিবসে অন্নাদি দান করেন, 
তাহাদ্বারা সামান্ততঃ শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইতে যে পারে, তাহার বিষয়ে আপত্তি কর! 
সঙ্গত নহে। কেননা আধ্যশীস্ত্ের বিশেষবিধানে কোন সময়ে কোন হিন্দু 
শ্রাদ্ধ করিতে শক্ত না হলে, পিওমাত্র প্রদানে অথব। ভৌজ্যদান,করিয়াও 
শ্রাদ্ধ পিদ্ধ করিয়। থাকেন এবং গো, বিপ্র, (কম্ব। জলে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য স্থাপনে 
শ্রান্ধের সাফল্য স্বীকার করেন। যথ! “পিগ্তং গে বপ্রেভ্যে দগ্ভাৎ" এবং 
“শ্াদীয় দ্রব্যং ব্রাহ্মণায়নিবেদয়েৎ* এইরূপ নির্দেশ হইয়াছে । স্থতরাং মনুষ্য 
মাত্রের কর্তব্য ও উদ্দিগ্ত যে এক,তাহাই যেন দৃরদর্শী আর্ষের। দর্শন করিতে 
সমর্থ ছিলেন। অতএব হেব্থস! তুমি আধ্যগণের আদেশ শিঝোধার্ধয 
করিয়! কার্যকর । দশনাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবথার্থান্ুভূতি ছার। মৃত 
কের ম্বকর্ম্ম বাতীত পুক্রাদিকৃত শ্রাদ্ধাদির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই মনে 
করিয়! পরিণামের, পথ কন্টকাঁকীর্ণ করিও ন| | বিজ্ঞাঁনাচাধ্য নামে 
পরিচিত হইতে গিয়। 'অনেকব্যন্তি পরিণামে বিপন্ন হইয়া থাকেন। 
যদিও শাস্ত্র বিজ্ঞান মুলক তথাপি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান আতি হুক্মম; উহা 
সম্পূর্ণরূপে যম নিয়মের পিদ্ধিলীভ না হওয়া পর্যন্ত বোধগমা হয় না। 
আধ্যগণের স্থুল বিজ্ঞান দ্বারাই জান। ষায়যে মনুষ্যগণ তিলোকবাসী সমস্ত 
গ্রাণীর সহিত কাঁধ্যতঃ পরম্পরে পরস্পর সম্বন্ধ আছেন, তাহা তোগাকে 
বলিতেছি, তুমি তাহা জানিয়! তোমার মাতার শ্রাদ্ধ দান কর। 


মস ক, পর 
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(৯৯) 
কাধ্যতঃ প্রাণী পরম্পরে সম্বন্ধ । 
বম! মার্কগেয় প্রভৃতি মহধবিগণের উক্তিদ্বারা প্রাণিষে কার্ধ্যতঃ 
পরস্পর পরম্পরে সম্বদ্ধ আছেন তাহা তোমাকে বলিতেছি। মার্কগেয়ের 
সেই উক্তি এই পগ্রকার,-_ 


মাতরং পিতবং জায়! ভ্রাতরং সুহৃদং গুরুং। 
ষমুদ্দিন্ত নিমজ্জেত অষ্টভাগং লভেতসঃ ॥ 
অন্যথাহপরহস্ট্র্যেভে বলাতীরঘভবং ফলং ॥ 


অর্থ--তীথ শ্নানের কথার মার্কগ্ডের বলেন--মাত। পিতা ভ্রাত! স্ত্রী ও 
গুরু প্রভৃতি হুহদ্বের উদ্দেশে তীর্থ প্রাপ্ত বাক্তি তীথোদকে মজ্জিত হইলে 
(অবগাহন করিলে ) সুদ্বর্গ তীর্থনানজন্য পুণ্যফলের অষ্টমাংশ (অদ্ধেক) 
ফল লাভ করেন। সুহৃদগণ উদ্দেশে স্নান না করিলে তীর্থগত ব্যক্ধির 
সমস্ত ভীথফল সুহ্ৃদবগ্গ বল পুর্বক হরণ করেন। তাহার পর ব্রাহ্ 
বিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব কথনে ভগবান মন্ধু বলিয়াছেন-- 


দ্রশপুবব পরাণ্বশ্ঠ। নাআ্সান গৈকবিংশকং। 
ব্রহ্মা পুত্রঃ সকুত কুন" মোচয় তে)নসঃ পিতৃন্‌ ॥ 
(মনুদংহিত! ) 


অর্থ,-বান্গ বিবাহিতার গর্তে গতিকর্তৃক উৎপার্দিত স্ক্ৃতী সন্ততি 
পিতা' প্রভৃতি পু দশ পুরুষের, ও পুত্র প্রস্ৃতি পরবর্তী দশ পুরুষের এবং 
নিজের এই একবিংশতি পুরুষকে যুক্তকরিতে সমর্থ হন ( এইস্থলে পিতা 
প্রভৃতিকে শ্রান্ধাদি কার্ষ্যে এবং পুত্র প্রস্ৃতিকে অকলুষিত বীর্ধ্য পরম্পরাতে 
এবং নিজকে কর্তব্য উপাসনাঁদি কর্ম প্রয়োগে মুক্ত করেন। টাকাকার 
কুম্তুক ভউ এইপ্রকার ব্যাধ্যা করিয়াছেন। তাহার পর তর্পণমন্তে ত্রিভুবনের 
সহিত মনুষ্য জীবনের মম্বদ্ধ ভাব বণিত হইয়াছে । তাহ! এই প্রকার, 


[২২৮ কার্ধ্যতঃ প্রাণী পরস্পরে সন্বদ্ধ। 


আব্রক্গ ভূবনাল্লোক। দেবধিপিতৃমাঁনবাঃ । 
তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্ব মাতৃ মাতামহাদয়ঃ ॥ 
অতীত কুল কোঁটানাং সপ্ত দ্বীপ নিবাদিনাং। 
ময়া দত্তেন তোয়েন তুপ্যন্ত ভূবন ত্রয়ং ॥ 


অর্থ_আমার কুলগত পুর্ব কোটিপুরুষগণ, এই পসপ্তুদ্বীপা' 
পৃথিবীবাসিগণ, দেবগণ, মন্ৃষ্তগণ, পিতৃগণ প্রভৃতি আব্রক্ম ভুবনবাসিগণ 
আমাকর্তৃক প্রদত্ত এই জল দ্বার! তৃপ্ত হউন । বৎস! তত্বদর্ণিগণের এইবূপ 
নির্দেশ দার! শ্রাদ্ধ ভর্পণাদির সহিত আব্রহ্ম তুবনগত গ্রত্যেক প্রাণির, 
সহিত প্রত্যেক মন্ুষ্যই সম্বন্ধ আছেন এইরূপ প্রমাণ হইতে পারিল। 
অতএব পদন্বন্ধোজীবনাবধি" স্কুল দেহাবধি নহে । খ্ধিগণের উক্তির সহিত 
দার্শানক মত মিলাইলে৪ দেখিবে, সম্বন্ধ বন্ধন স্থলবিশেষে জীর্ণ হইলেও, 
জীবত্ব ধবংদস ন! ওয়া পর্যন্ত একেবারে বিনষ্ট হয় না । স্বর্গগত দশরথ 
পুত্রবধূ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া! "পীতাশ্রাদ্ধ করিয়াছেন” এই সাক্ষ্য 
দিয়াছিলেন। কাঁজেই-- 
“সকম্ম হইবে নাশ . পুত্রের কর্মেতে ! 
সন্দেহ কালিমা! যেন লাগে মম চিতে ॥* 
তোমার এই পুর্ককৃত উক্তি অলিক বা অজ্ঞতার পরিচায়ক ; তুমি নিশ্চন় 
জানিও ধর্খ * বস্তটী নিত্য--এই নিত্য ও দত্য ধর্মই সনাতন হিন্দুধম্্ ; 
এই ধর্মের স্বলিতঅংশগুলির নাম উপবর্ম। উপধন্মগুলি সনাতন ধর্ম 
সমুদ্রের বুদ্‌ বুদের স্টায় ক্ষণভঙ্গুর। তুমি উপধর্ম্ের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া 





* মতভেদে ধর্দশন্ধের অর্থ__দীপিকামতে--পুরুষের বিহিত ক্রিয়াসাধ্যগুণ ; মহা 
ভারত মতে অহিংস! । পুরাণমতে-_যাহা৷ দ্বারা লোকস্থিতি হয়। জ্ঞানবাদমতে-_- 
মনের ষে প্রবৃত্তি দ্বার বিশ্ববিধাতা পরমাস্মার প্রতিভক্তি আমে । মুক্তিবাদমতে--মনুষ্যের 
কর্তব্য সম্পাদন। তৎপর ধন্দশব্দে পোষণ, ধারণ, রীতি, আচার ও গু৭ প্রভৃতি । 
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তত্ববিৎ ঝাষিগণের ভীরতসমুজ্জল নিয়মাগ্রি নির্বীপিত করিতে গিয়। নিজেই 
পতঙ্গবৎ বিনষ্ট হইতে হইবে। অতএব তুমি প্রত্যেক মনুষ্যের সহিত এই 
'আব্রন্ধ তুবনের প্রত্যেক প্রাণির, মন্ন্ধ বন্ধন আছে এইরূপ নিশ্চয় কর। 


০ 


পরোপকারে আ'স্বোন্নতি 


(১০৯) 
গুলু5,বৎদ ! তুমি যে কোন অন্প্রদায়ের ব্যক্তি হওন। কেন, 
তোমার কর্তব্য ও অকর্তব্য বোধ থাকিলে, কর্তব্যকাধ্যের মধ্যে আত্মোন্নতি 
'আর পরোপকার পরম্পর পরম্পরে ঘষে সম্বন্ধ আছে, তাহ! তুমি দর্শন 
করিতে পারিবে । তুমি অনুসন্ধান করিলে দৌখবে, এই জগৎ এক 
আত্মায় প্রিব্যাপ্ত রহিয়াছে । সেই মৌলিক আম! কখন বাষ্টি কখন 
বা সমষ্টিবূপে প্রতিভাত হন। সমষ্টি অবস্থায় এই জগৎ ও জগতের 
অতীত যাহাকিছু আছে, তৎসমস্ত এক চিদ্বস্ত (আত্মা) ; এই প্রকারে 
আত্মার দশনলাভ তত্বজ্ঞানের বিষয়--আর জগৎকে বাষ্টিরূপে দর্শন 
করা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। বাষ্টি অর্থে-বাঁম, শ্তাম প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্নর্ূপ দর্শন । যতদিন তোমার পরোপকার বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন না 
হুইবে, ততদিন তোমার মনুষ্যত্ব পূর্ণ হইবে না) অতএব তুমি পৃথিবীতে 
ূর্ণান্তঃকরণের মন্ুষ্যরূপে পরিচিত হইতে হইলেও তোমার পরোপকার 
বৃত্তি থাকা আবন্তক ! ভগবান বলিয়াছেন, 
“পিরম্পরং ভাবয়ন্থঃ  শ্রের পরম বাপস্তথ” 
( ভগবদগীতা। ) 


[২৩০ পরোপকারে আত্মোন্লতি। 


অর্থ--পরম্পর পরম্পরের শুভ কামন। করিলে পরস্পরেরই শ্রেয়ঃ 
লাভ হয়। বেমন রামের ঘরের আগুণ নিবাইলেই তোমার ঘর সম্পূর্ণরূপে 
নিরাপদ হইতে পারিল। এইরূপ পরোপকার কার্ধ্যে নিজেরই আস্োন্নতি 
লাভ হয়| গ্রত্ুত, অপরের ঘরের আগুন নিবাইতে পারিলে তুমি তাহার 
পুত্র পৌত্রাদিকেও দায়িত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে পারিবে । এইব্ূপ পরোপ- 
কার ধর্মষে সর্বতোভাবে উংকৃষ্ট এবং তাহাদ্বারা যে সহজেই মনুষ্যত্ব পূর্ণ 
হয়, তাহ! বলাই বাহুল্য! এইরূপে তোমার মনুষ্যত্ব তিন সম্পূর্ণ না 
হইবে ততদিন ছুঃখের অবসান হইবে না। ব্যক্তিগত অসার স্বার্থকে ত্যাগ 
করিতে না পারিলে কেহ সুখী হইতে পারে না। অতএব পরোপকার ব্রতই 
আত্মোনতির মূল সুত্র; এই সুত্র অবলম্বন না করিলে তোনার অবনতি 
অনিবাঁধ্য ; পৃথিবীতে যাহারা পরোপকার ব্রতে আত্মোন্নতি করিয়! 
গিয়াছেন,তুমি তাহানিগের উপর দৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছ! করিলে,পুর্বকালের, 
মহধি দধিচিকে-_মহাত্মা ভীগ্মদেব প্রভৃতিকে দর্শন করিতে পার। বর্তমান 
কালের মধ্যে নাটোরের রাণীভবাণীকে-_.কলিকাতার ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্ভাসাগর 
মহাঁশয়কে দর্শন করিতে পার । গ্রকৃতপক্ষে পূর্বতন আধ্যের! আত্মোন্নতি ও. 
পরোপকার একই বৈধকর্মানুঠানরপ স্ত্রে বহুবিধ কর্মমক্ মাল! গ্রথন করতঃ 
মনুষ্বের উন্নতিরূপ হার (শান্তর) রচন। কারয়। [গয়াছেন। দেই খধিগণের 
কল্পনাতীত পরোপকার ব্রতের তত্ব-রসে ধখন তোমার হ্বদয় প্লাবিত হইবে তখন 
তাহাদিগের মহৎ উদ্দেষ্তের গভীরতা অন্গন্ুব করিতে পারিবে। ধাঁহারা 
অন্ধ বিশ্বাসপ্বারা ও তীহাদিগের উক্তি শিরোধার্ধ্য করেন এবং শ্রাদ্ধ তর্পণাদি 
কাধ্যকে বৈধকর্মেরই অন্তর্গত জানি! শ্রাদ্ধ তর্পণাদিকে কর্তব্যকর্মূপে 
দর্শন করেন,তাহ।রা ৪ দ্রষ্ট। বা! বোদ্ধ। | তুমি আর্ধ্যগণের অপরকিছু দর্শন ন! 
করিগেও কেবল তাহাদিগকে জ্যোতিঃ শাস্ত্রের ও রসায়ন শান্তর আবিষ্কারক 
জানিলে তাহার! যে অত্রান্ত ও দূরদর্শী এবং পরোপকারী ছিলেন তাহা 
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সহজেই বোধ করিতে পারিবে। খধিগণের * কথিত শ্রান্ধ তর্পনাদি কার্ধ্য 
মনুষ্যমাণের কর্তব্য পালন ধর্মের অর্গত করিলে, তোমার কোন 'আপাত্তর 
কারণ দৃট হয় না। অতএব শ্রাদ্ধ তর্পণাঁদি কার্ধ্য মন্ুষ্যের প্রধান 
কর্তব্যকশ্ম ; তুমি এইরূপ জানিকাও তোমার মাতার শ্রাদ্ধকার্ধ্য সম্পাদন 
করা আবশ্তক। বত! তুমি শত শত প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বার! বিচার করিলেও 
দর্শন করিবে ধে,মন্ধষ্বের স্বীয় উন্নতি সম্পাদন কর। একটা গ্রধান কর্তব্য কার্ধ্য। 
স্বার় উন্নতি অর্থে-সবৈষরিক উন্নতি বা স্থুল দেহের উন্নতি নহে; আত্মার 
উন্নতি। তুমি বৈধবিধানে কার্ধা করিলে তোমার কর্তব্য সমাপনে যে উন্নতি 
সেই উন্নতির দহিত তোমার পিতা, পুন্র, গ্রভৃতির উন্নতি আছে । (৯৯ 
নম্বরে মন্ুদংহিতার উক্তি পাঠ কর)। 

তুমি যদ্দি শান্ত্রকে অবজ্ঞ! করিম! পূর্বববন্তি সাধু অনুষ্ঠানের আদর না! কর 
এবং অনার্ধযশিক্ষায় কিন্ব৷ মনের দোষে দেবাপত কার্যে বিরত থাক, তবে 


* ধষ অর্থে,-যিনি পাংসারিক স্ৃধ ত্যাগ করিয়! পরমার্থ পথে গমন 
করিয়াছেন বা পরমার্থ বস্ত দর্শন করিয়াছেন । যাহ! হইতে বিদ্যা, সত্য, 
তপঃ, শ্রুতি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে । এইপ্রকার খধি সপ্তবিধ) যথা -- 
শ্রুতি, কাওধি, পরমর্ধি, হমর্ষি, রাঁজরধি, ত্রদ্্ষি, দেবর্ষি। স্শ্রুতাদি-_ 
শ্রতর্ধি, জৈমনি আদি কাণ্ধি, ভেল প্রভৃতি পরমধি, ব্যাপাদি মহধি, 
বিশ্বামিত্র ও জনক প্রভৃতি রাজধি, (বিশ্বামিত্রের রাজ্য না থাকিলেও 
তিনি অধিক শানন শক্তি যুক্ত ছিলেন) বশিষ্টাদি ব্র্গধি, ব্রহ্মধিগণ 
র্ষততবাননলন্ধানে নিযুক্ত থাকেন। নারদ প্রভৃতি দেবধি, দেবর্ধি দেবতার 
টায় সম্মানিত। উচ্চ ব্রহ্গর্ধিগণ ব্রহ্ছলোকে অবস্থান করেন । মুনি অর্থে-- 

আসক্তি, ভয়, ক্রোধ প্রভূত ষাহার বিদুরিতহইয়াছে। ধাহার বুদ্ধি সুক্মত্বে 
স্থিরত্ব লাভ করিয়াছে । ভগবান এই প্রকার বলিয়াছেন। 
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তোমার পুনর্ধার মন্থয্যদেভ ধারণের সামথ্য থাকিবে না। যেহেতু এই 
গ্রকার আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় তুমি জগৎপাতার নিকটে অত্যন্ত 
অপরাধী হইতেছ। তাহার নিকটে অপরাধ নিশ্চিত হইলে, পৃথিবীর অপার 
রশ্বধ্য ভোগ করিয়৷ আত্যান্তিক ছুঃখনিবৃত্বিরূপ প্রকৃত সুখে তুমি বঞ্চিত 
হইবে। অবশ্ত তুমি নিঞ্জনে চিন্তামগ্রত। সময়ে জান, বিষয়, বৈভব ও 
পুজ কলত্রাদি কাহারও প্রকৃত স্থথের সামগ্রী হয় না! মনঃ পবিত্র ন। 
হইলে কহারও নুখানুতব হইতে পারে না। আকাজ্মাহীন মনঃই 
পৰিভ্রমনঃ। অতএব, যতদিন আধ্যবিধানে (এই মনঃগুদ্ধির লিখিত 
বিধানে ) তুমি মনের শোধন না করিবে, ততদিন দুপ্পনীর আকাজ্কার় 
বিষয় সেব| করিয়া শস্তিলাভ হইবে না। 
বিষয় তোমার যতই ঝড় হউক না কেন, যতই সুখের হউক না কেন, 
তাহাতে বিফ আছে। সাংসারিক স্ুথের সামগ্রী প্রত্যেকটী “পয়োমুখ 
বিষকুস্ত। তুমি মনে করিয়া দেখ, পুল্র বেন, তোমার সংসারন্থথের 
একটা প্রধান উপকরণ, কিন্তু ষেদিন তোমার হৃদয়ে তাহ|র বিয়োগ ভাবন! 
আসে, সেদিন এই অটল্‌ এ্ধ্য পূর্ণ সুথ-সংসারে থাকিয়াও তুমি বিষপান- 
করিয়। থাক এবং সেই বিষের জালায় নিয়তই দগ্ধ হও। স্ত্রী যেন, তোমার 
ংসার-পথে স্ুণীতল একটী তরুচ্ছায়া ; কিন্ত, তাহার প্রকৃত তত্বান্ন্ধান 
করিলেকোনদিন তোমার প্রতীয়মান হইবে যে, উনি একটা ছদ্ুবেশ ধারিণী 
ডাকিনী, তোমাকে তাহার মায়। মোহে পতিত রাখিয়া! প্রতিমুহূর্তে তোমার 
রক্ত বিন্দু প্্ধ্যস্ত শোষ করিয়া দিতেছে । এবং ভবিষ্তাতেও তোমার জীবন 
বিনাশের জন্ত খড়ণ হস্তা হইয়া রহিয়াছে । এইপ্রকার বৈষয়ীক উপকরণ 
অনুসন্ধান করিলে প্রতীতি হইবেযষে, তৎসম্তই একএকটা *পয়োমুখ 
ব্ষিকুম্ত”। অওএব, সংসার-সখের উপকরণ গুলি মানুষের যথ। সর্বস্ব 
হওয়া বিধেয় নহে। প্রতি মুহূর্তে সেই উপকরণগুলির প্রতি আশঙ্কা বোধ 
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রাখিয়' একটু দূরে থাকিতে পারলে সহস। অশান্তি আমিতে পারে ন। 
বিশেষতঃ বিষয় ভোগের দোষগুলি অনুসন্ধান করিয়া! জানিতে পারিলে ; 
এবং ইতর পশ্বাদির মধ্যে বিষন্ন ভোগ দর্শন করিলে, বিষয় ভোগযে শাস্তি 
প্রদ নহে এবং বিষয় ভোগযে মানব দেহের উদ্দিশ্ত নহে। মানবষে আত্মার 
উন্নতিসাধনরূপ অত্যু্চ ও মহৎ, উদ্দিপ্ত লইয়। পৃথ্বীতে পদার্পণ করে, 
তাহা অনুভব করিতে পারিবে । বিষয়ভোগে ও পুজ কলব্রাদির মারা 
বন্ধনে পতিত হইয়া, নেই মহৎ উাঁদন্ত ভুলিয়া গিয়। মানুষ মনুযত্ 
হারাতেইছে, আর এই অপার সংসার সাগরে ভাসমান হইতেছে । এবং 
পহা, অতো ম্মর” রোল তুলির। কাদিতেছে, তাহাই অনুভব করিতে পারিবে।, 
তুমি স্বতঃই বিড়াল, কুকুর, কাক্‌ প্রভাতিকে অধম বা নিকৃষ্ট জীব মনে 
করিতেছ ॥ তাহাদিগের সহিত তোমার বিষয় ভোগের তুলনা করিলে 
দেখিবে, বিষয় ভোগের আনন্দান্ভব তোমার ও তাভাদ্গের মধ্যে তুল্য। 
তোমার স্তার় তাহাব্রাও শয়ন, ভোজন, করিয়া, 'আনন্দান্ুভব করিতে 
পারে। তোমার স্তর তাহারা ও পুল্র, কলঞ্রাঁদর সংযোগে হর্যাতিশয় প্রকাশ 
করে। তোমার ন্যার তাহারাও দধি, দুগ্ধ, দ্বত, মাংস, প্রভৃতি উপাদেয় সমগ্রা 
আনয়ন করিয়। উদর পুরণ করিরা লর়। এমন কি, অনেক সময় তোমাই 


রক্ষিত খাগ্ভগুলি তাহার! তোমারই অগ্রে ভোজন করিতে পারে। এইবূপ 
পশ্বাদির সহিত তোমার বিষয় ভোগের তুল্যতা ঘটলে তন্মধ্যে তোমার 


মন্থষ্যো চিত শ্রেষ্ঠত্ব রহিল কি? যদি বল, শি্পনৈপুন্ত আমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি 
পাদক ; তবে তুমি, কথনও বিবর, বাবই, লু, ও মধুমক্ষিকার শিল্প 
প্রণালী লক্ষ্য করিয়! দেখনাই ) যদি বল, বৈজ্ঞানিক কার্ধ্য পদ্ধতির 
অবগতি দ্বার আমি পশ্বারি হইতে অনেক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছি। তবে 
তুমি, হংসের ছুগ্ধ পরীক্ষার কথ শ্রবণ কর নাই। হংসকে দুধে, জলে 
মিশাইস্নাছিলে যখন তাহার! জল ত্যাগ করিয়া কেবণ ছুগ্চটুক পান করিতে 
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পারে, তখন তাহাপিগকে তোমার স্টার একটী বিজ্ঞানাঁচার্য্য বলিতে বাধ! 
কি? বাস্তবিক, এইরূপ বৈজ্ঞানিক নিকুষ্ট পদ্ধতি, পণ পতঙ্গাদির মধ্যেও 
লক্ষিত হয়। অতএব আত্মবিজ্ঞানে বিজ্ঞানবিৎ না ভইলে তোমার 
মন্যষ্যোচিত শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার উপায় নাই। তুমি এই ব্রঙ্গাণ্ডের প্রত্যেকটা 
জীবের উপর লক্ষ্য করিলে দেখিবে-_যে স্থানে নিয়ম ও সংষম, এবং 
পরোপকারবুত্তি প্রভৃতি বর্তমনে আছে, যেস্থানে আধ্যগণের প্রদণিত 
সদাচার বর্তমান আছে, দেই স্থান ইন্দ্রের অমরাবতী, সেই স্থানেই নন্দন 
বনের আনন্দাতিশয় বিরাজিত, সেই স্থানে কমলিনী বক্ষে ভ্রমরের গুগ 
গুণ্ধবনি কবিজনগণের স্বীয় প্রেম মধু বর্ষণ করে। আর যেখানে স্বেচ্ছাঢার, 
অনংঘম, স্বার্থ পরতা, আর্ধোর কার্ধ্য কলাঁপে কুটার্থ স্থাপন, ও নিন্দাবাদ» 
সেই স্থানে মানবের ছুঃখপ্রদ মরুভূমি ) দেই স্থানে মরিচিকার মায়া" 
বিভীষিকা, সেই স্থানে মানবের ক্রন্দন কোলাহল পূর্ণ মহাশ্মশান। তুমি 
চিন্তা করিলে বুঝিবে, মানবজীবন একটী ভয়ঙ্কর পরীক্ষার স্থল; মানবের 
প্রত্যেক মুহূর্তের কার্ধ্যাবলি। ব্রহ্ষেরবিদাকাশে স্থিত থাকিয়া, কালে তাহ! 
এক মহতী শক্তি রূপে পরিণত হয় ; উহ্থার নামই অনৃষ্ট। এই অদৃষ্ট 
প্রবল হইয়া প্রত্যেক জীবেরই সুখ দুঃখ বিধান করে। এই আৃষ্টের বেগ 
প্রতিরোধ করিতে কাহারও সাম্য নাই। তবে, শুদ্ধ নিষফাম ধর্মে 
ভগবানের সরণীপন্ন হইলে যখন তোমার অভ্যন্তর হইতে তেজের বিকাশ 
হইবে, তখন দেই তেজ তুল্লারাশির স্টায় তোমার সমস্ত অনৃষ্ট দগ্ধ করিয়া 
তোমাকে মুক্ত করিবে । . অতএব, পরহিত ব্রতাবলম্বী মহধিগণের 'আদেশ' 
শিরোধাধ্য করতঃ তাহাদিগের বৈধানুষ্ঠান্‌ রূপস্থত্রে গ্রথত যে পরোপকার 
ও আত্মোন্নতি, তুমি সেই উন্নতির পক্ষপাতী হও। তুমি মনুষ্যের 
প্রত্যেকটা কার্ধোর সহিত অপর প্রাণির সম্বন্ধ আছে 'নশ্চয়কর। এইরূপ 
নিশ্চয় করিয়া তোমার আস্মোক্নতির জন্য গতায়ুঃ বন্ধুর শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করতঃ 
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তাহাদিগকে উপরুত কর। তুমি বন্ধুদ্দিগকে শ্রাদ্ধাদি দ্বার। হষ্ট ন! 
করিলে তীহারা ক্লিট হইতে থাকিবন। তোমার কর্তব্য পূরণের অভাবে 
তাহারা ক্রিষ্ট হইলে তুমি অবশ্ঠই সম্তাপ গ্রস্থ হইবে। যেহেতু 
তাহারা তোমার একান্ত মুখা পেক্ষী হইয়া আছেন। তুণ্ম গতাযুঃ বন্ধুর 
ধন ও সম্পত্তি প্রভৃতি লইয়া! পুষ্টিলাভ কররিতেছ, তীহা্দিগের সম্মানে 
সম্মানিত হইতেছ তথাপি তীহাদিগের তৃথ্ি উদ্দেশে কিছুই ত্যাগ করিতে 
না! পার, তবে অন্ততঃ বঞ্চনা জণ্গ এক সময়ে ঈশ্বর সমীপে তোমার 
প্রতিকূলে অতি ভ্নঙ্কর বিচার উপস্থিত হইবে। অতএব গতাধুঃ বন্ধুর 
উদ্দেশে আদ্ধ দ্বান করিয়। পরোপকার সাধনকর | তুমি নিশ্চয় জানিবে, 
“পুণ্যংপরোপকারঞ্চ গাপঞ্চপরপীড় নং 


শ্পিহ্য,-এইত সুন্দর গুরে! করেছ উত্তর । 
বুঝেছি নংবন্ধ বন্ধন বড়ই প্রথর ॥ 
রামের কম্মাংশ তাভে হ্যামে করে ভোগ। 
শ্তামের কন্মাংশ গিয়! বামে হয় যোগ ॥ 
মানুষের ধন্ম এক করা উপকার । 
আত্মেন্নতি হয় তাতে বুঝিলাম সার ॥ 
যাহার হৃদয়ে হয় দার সঞ্চার। 
জীবনের ব্রত তার পর্টপকার ॥ 
সত্যে উৎপন্ন ধর্ম * দয়াতে বিস্তার ॥ 
লোভ মোহ করেতার সতত সংহার ॥ 
অতএব দয়াহীন পশুর সমান । 
পরজন্মে হয় পপ্ড নাহিক এড়ান ॥ 
কিন্ত হে গে, বিপ্র,জলে হইয়া পতন। 
কেমনে করিবে পিও মৃতকে গমন ? 


১০০০০০০৩৯১2 
* সত্যাদুপদ্ভতে ধর্ম দায়াৎ ধরো প্রবর্ততে । 


ক্ষমায়াং স্থাপ্যতে ধর্মো৷ লোভ মোহাদিনগ্ততি 


[২৩৬ বিশ্বাসস্থাপনের হেতু । 


বিশ্বাসস্থাপনের হেতু । 


ওভ,বৎস! ভুলিয়া গিয়াছ। এই বিয়টী (৯৮ নম্বরে ) 
তোমাকে বলা হইয়াছে । তথাপি তোমার বিলুপ্ত স্বৃতির অ্ভুদয় জন্য 
বলিতেছি, শ্রবণকর এই বিষয়ে সাধুগ্ণ বলেন,__ | 
শবশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর” 
বিশ্বাস অর্থে--শ্রদ্ধা ; এই বিষয়ে শাস্ত্রের উক্তি এইপ্রক্কার্)-- 
পপ্রত্যয়ো ধন্মকাধ্যেষু তথা শ্রদ্বেত্যুদাহৃতা । 
নাস্তিহৃতশ্রদ্ধধানস্ত ধর্মুকৃত্যে গ্রয়োজনং ॥” 
( ভাৰ চূড়া মনৌ ) 
অর্থ,--কার্যে যে বিশ্বাদ ব! প্রত্যয় তাহার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাহীন 
ব্যক্তিন্ন ধর্মকার্যে কিছুই প্রয়োজন নাই। উহা আত্তিকতার লক্ষণে 
বিলক্ষণ প্রমাণিকৃত হইয়াছে । তাহা এই প্রকার,_- 
প্ধর্শ্া ধর্দেষু বিশ্বাস ব স্তদাস্তিকা মুচ্যতে | 
(ষাজ্ভবন্ধ্য ) 
অর্থ, ধন্ম আর অধন্্শ এই উভয়েতে যাহার বিশ্বাম আছে তাহার 
নাম, আন্তিক। আস্তিক ন। হইলে ধর্্শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্যয কেহ 
অনুভব করিতে পারে না। সেই জন্ত গন্ধব্বতন্ত্র বলেন,-- 
সর্বত্র সর্ব কার্যে. তান্ত্রিকে বৈদ্িকে তথ! । 
অবিশ্বাসে। মহাদোষঃ যত্বত স্তং পরিত্যজেৎ ॥ 
ংসিদ্ধেঃ কারণং দেবি বিশ্বাস সমুদাহৃতং ॥ 
অর্থ,__হে দেবি! তান্ত্রিক ও বৈদিক উভয় কার্যেই বিশ্বাস স্থাপন 
কর! আবশ্তক | যেহেতু বিশ্বাসই কার্ধালিদ্ধির কারণ। তোমার এই ক্ষুদ্র 
বুদ্ধিদ্বার৷ সেই সুস্মহইতেও ৃষ্ধ শ্রশ্বরিক কার্ধ্যকারণাদির নির্ণয় করার 
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আশা নিক্ষন। বরং তাহার প্রয়োজন থাকিলে, বিশ্বাসরূপ অবতরণিকাতে 
পদক্ষেপ করাই বিধেয় ; যে প্রকার কোন গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে 
প্রথমতঃ তাহার দ্বারে উপস্থিত হওয়া আবগ্তক, সেই প্রকার ধন্মৃতত্ব জ্ঞাত 
হইতে ইচ্ছা! থাকিলে, সর্বাগ্রে শান্ত্রবাকো ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন 
করা একান্ত প্রয়োজন । তরর্বরিক কার্ধানির্বাহিকা এমন একটা 
শক্তি আছেন, ধাহাকে মানবের ইন্জিয় কিছুতেই প্রত্যক্ষ করিতে পারে 
ন1। তুমি এই প্রকার বিশ্বাপ না করিলে, বলদেখি, নিষ্বে কিরূপে 
তিক্ততা! প্রবেশ করে । ইক্ষুতেইব] কিপ্রকারে এবং কোথ! হইতে মিষ্ত্ব 
আগত হয়। এমন কি, তুমি শাস্ত্র বাক্যে ও গুরু বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন 
না করিলে, তোমার শৈশবের আশ্রয় পিতামাতাকে পিতা! মাতাব্ধপে জ্ঞাত. 
হইতে পারিতে না । তোমার উদর পুরণের ভন্য অন, ছুদ্ধ, রুটী, শুজ এবং 
শরীর রক্ষার ডন্ত মন্ুষ্+। গো, ছাগল, মেষ, ব্যাপ্ত, শৃগাল প্রভৃতির নাম ও. 
লক্ষণ কিছুতেই জ্ঞাত হইতে পারিতে না। তোমারষে এখন দৃষ্টি মাত্রই 
অকারাদি বর্ণবোধ জন্মিতেছে, তাহার মূল কারণ সেই অন্ধাবশ্বাস। 
কেননা, তোমার বর্ণপরিচয়ের সমন্ন শিক্ষকের বাক্যে অকারাদি বর্ণ গুলিকে, 
অকারাদি নামে বিশ্বাস না করিলে এসকল বর্ণের উচ্চারণ এবং বথাষথ 
পরিচয় জ্ঞাত হইতে তোমার কোনও উপায়ান্তর ছিগ না। তুমি বর 
তত্ব অবগত হইতে নিজকে পুর্ব বালক মনে করিতে হইবে। তুমি 
বর্ধোচ্চারণ বিষয়ে বিচার ন। করিষি। শিক্ষকের উপদেশে যেরূপ অন্ধবিশ্বাসের 
অনুবত্বী হইস়াছিলে, নেইরূপ জাগতিক কার্্যকারণ সম্বন্ধেরও বিচার নাঃ 
কৰিয়। উপধুক্ত গুরুর ঝাকে। বিশ্বাস স্থাপণ কর। তাঁহার উপদেশ অন্ুদারে' 
কাধ্য কর। তোমরা অনেক সময়ে অন্ধ বিশ্বাসের সুফল চিন্তা না 
করিয়াই তাহাকে ত্যাগ কর। কিন্তু কার্ধ্য ক্ষেত্রে স্বতঃই দেখিতেছ 
অন্ধগণ অন্ধ বিশ্বাসেই গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইতে পার্িতেছে। স্থৃতরাং, 


[২৩৮ বিশ্বীস স্থাপনের হেতু 


অন্ধবিশ্বাস প্রকৃত বিশ্বাসেরই হেতু বা মুল স্থত্র; অতএব, গন্তব্যস্থল দর্শন 
না হওয়া পর্য্যন্ত অন্ধগণ, অন্ধবিশ্বাসেরই আদর কর! কর্তব্য। হে বস ৃ 
তুমি ধর্শদরশশনে নিজকে অন্ধ মনে করিয়া শাস্ত্র বাক্যে ও গুরু বাক্যে 
বিশ্বাস স্থাপন কর। তবেই দেখিবে, অনায়াদে গুরুর নিদ্দিষ্স্থলে 
উপস্থিত হইতে পারিয়াছ । তথন দেখিবে, তোমার আব্ধযত্ব বশতঃ যত 
সন্দেহছিল তৎসমস্তই তীরোহিত হইয়াগিয়াছে। তখন সেই কল্পনাতীত 
নন্দনকাননের নিত্য সুথভোগের সহিত তুমি সাংসারিক স্খভোগ তুলনা 
করিলে বুবিবে, উহা তাহার কোটি অংশের একাংশ নহে । তথন উপা- 
সনার চেষ্টা ও ক্রেশ গ্রভৃতি সকল সফল হইয়াছে মনে করিবে। পরন্ত এক 
অনির্ধচনীয় আনন্দরপে ডুবিয় গিয়া, তুমি আত্মহারা হইয়া যাইবে। গুকত 
কথা, তুমি অর্থ উপাজ্জনের জন্ত, উপারান্তর বিরহিত" হইরা, শৈশবের 
শিক্ষক হইতে অকারাদি বর্ণোচ্চারণ শিক্ষায়, ক্ষুৎপিপাপার জন্ত পানাহার 
গ্রহণ শিক্ষায়, শরীর রক্ষার জন্ হিং জন্ত হইতে দুরে থাকা শিক্ষান্ 
যদি অন্ধবিশ্বাসের আদর করিতে পার, তবে আধ্যবিধান গুলির উপর 
বিশ্বীদ স্থাপন ন। করিয়া! এত স্বণ। প্রকাশ কর কেন? এইরূপ দ্ব্ণা বা 
অনাদরের মুলে কেবল তোমার স্বেচ্ছাচার বুত্তির বল? স্বেচ্ছাচারকে 
তগবানই বিনাশ করেন। তুমি জান, ভগবান স্বশ্নং এইপ্রকার প্রা ওল্ঞা 
করিয়াছেন-- | 
| রক্ষণায়চ সাধুনাং . বিন্দাশায়চ দুষ্কতাং । 
ধর্মসংস্থাপনার্ধায়  ভবিষ্যামি ফুগেযুগে ॥ 

অতএব, আপনার দোষে মার। যাও কেন? যদি বল, আমি আর্য 
বিধানের জটিলত। ভেদ করিতে নাপারিয়। বিশ্বাস স্থাপনে অক্ষম হইয়াছি। 
তবে তোমার জানবার বিষ যে, তোমার আত্মশ্ুদ্ধ জন্মে নাই। আত্ম- 
সুদ্ধির জন্ত/ বর্ণাচার, সন্ধ্যাবন্ধনাদি নিত্যকন্ম, নৈমিত্তিক কন্ম, প্রায়শ্চি 
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ও জপ রূপ উপাপন| কর্ম অহরহ করিতে থাঁক। সরল বিশ্বাদের অধীন 
হও) সরল-বিশ্বাস স্থালন না হইলে, শত সহস্র বিজ্ঞান প্রয়োগ করিলেও 
তাহা নিক্ষল হ্য়। প্রাচীন তত্ববিৎগণ সুগ্ম তিত্বের কার্ধ্যাবলিতে, এমন 
ভাবেই বিজ্ঞান নিবন্ধ করিয়া রাখিয়। গিয়াছেন যে» সেই সেই প্রণালীমতে 
কার্ধ। করিলে দেই সেই বৈজ্ঞানিক কার্ষ্যের ফল শিয়তই লাভ হইয়! থাকে । 
সেই জন্ত তাঁহার! শাস্ত্রীয় বাক্যের কোন কোঁন স্থলে ভয় প্রদর্শন করিয়া-ও 
কোন কোন স্থলে ব৷ দৃষ্টান্ত ছারা বিশ্বাম আকর্ষণ করিতঃ অবশ 
কর্তব্য হুম্ধম তত্বের স্থলোপদেশও করিয়া! গিয়াছেন। শ্রান্ধবিষয়ে বিশ্বাম-- 
স্থাপনের শাস্ত্রীয় স্থল দৃষ্টান্ত এই 'প্রকার 


ভিল মধ্যে যথ! তৈলং স্ষীর মধ্যে যথা ঘ্বৃতম্‌। 
পুষ্প মধ্যে যথা গন্ধ£ ফল মধ্যে যখা। রসঃ | 
তখৈৎ প্রাপ্ত দেহন্ত শুক্ষষে শ্রা্ধং প্রজায়তে ॥ 
( মৎস পুরাণম্‌) 


অর্থ,_-ঘে প্রকার তিলের মধ্যে তৈল প্রবেশ করে, ক্গীরের মধ্যে 
স্বৃত প্রবেশ করে, পুষ্পের মধ্যে সুগন্ধি প্রভৃতি গিয়। প্রবেশ করে, ফলের 
মধ্যে বিস্বাদ সুস্বাদ্‌ প্রভীতি গিয়া প্রবেশ করে, সেই প্রকার মৃতকের প্রাপ্ত 
দেহগত ভর্ষদ্রব্যের মধ্যে, শ্রাদ্ধান্ অগ্রিঘাত্তাদি কর্তৃক প্রবেশ করে। 
তুমি স্থুল চক্ষদ্ধারা দশন করিতে না পারিলেও আধ্যদিগেয় প্রণালীমতে 
কার্যের অনুষ্ঠান করিলেই কারণগুলি তোমার আনন্দে উপস্থিত হইয়। 
কার্ধয সম্পাদন করিবে । অতএব, বস! তুমি আত্তিকতা রক্ষার 
তিলে তৈলাদি সঞ্চয়ের স্তায়, প্রদত্ত শ্রাধান্ে মৃতকের তৃপ্তলাভ হয়, 
এইরূপ বিশ্বাস করিতঃ তন্বিদ্গণের বিধান মতে গতাধুঃ বন্ধুদিগকে শ্রাদ্ধ 
প্রদান কর। 


[২৪০ শব্ধ বিজ্ঞান 


স্পিষ্ব্য, বিষয় বিষেতে দগ্ধ হৃদয় আমার । 
ফুটেন! বিশ্বাস বীজ হয় ছারখার ॥ 





অতএব, বৈজ্ঞানিক কহ শ্রাদ্ধ কথা । 
হইবে সন্দেহ নষ্ট যাহাতে সর্বথা ॥ 
শব্দ বিজ্ঞান 


'গ১লল5)বৎস ! বিষয়কে যাঁদ বিষ বলিকা! বোধ জন্মির। থাকে,তকে 
তাহা পান করিতে যাও কেন? যদ তাহ। পান করিয়া স্থুলদশী হইয়াছ 
অনুভব করিতে পারিয়। থাক, তবে আধ্যবিধানে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া 
প্রথমেই তাহার এত গুহা তত্ব অন্ুন্ধান করিতে চাও কেন? প্রথমে 
গুরুর বাক্যে,শান্ত্র বাকো, বিশ্বাস স্থাপন করি শ্রাদ্ধাদি কার্ধ্য কর। যেহেতু 
সেই অবশ্ত কর্তব্য কার্ষ্যে বিরত হইলে তোমার নিরয় গামী হইতে হইবে । 

অন্ততঃ তোমার সমস্ত ভবিষ্যুৎ জীবনের জন্ত যে দুঃখের শ্লিলে ডুবিয়া যাইবে 
তাহার ভয় করন! কেন? কথিত হুক্সমতত্ব প্রত্যক্ষে বা অনুমান দ্বারা প্রমাণিত 
করিতে ইচ্ছ| থাকিলে, প্রথমে নিত্য,নৈমিত্িক,কার্য্য ও প্রতিদিন প্রায়শ্চিত্ত 
এবং উপাপন। কার্ধ্য করিতে হইবে। এবং উপাপনার জন্ত বর্ণাচার সহ যম, 
নিয়মে নিয়নিত হইতে হইবে | বিশেষতঃ ব্রঙ্গচর্যানুষ্ঠানে থাকিতে হইবে । 
নচেৎ বুদ্ধি সেই স্ুক্ তত্ব লাভে উপযুক্ত হইবে না, হৃদয়ের অধোগতি 
কিছুতেই স্থগিত হইবে ন!। বুদ্ধি পরিমার্জিত না হইলে ও হৃদয়ের অধোগ তি 
স্থগিত না হইলে, তোমাকে শত সহত্ বিজ্ঞান উপদেশ করিলেও তুমি তাহা 
গ্রহণ করিতে পারিবে না? বিজ্ঞান দ্বারা “সন্বেহ বিনষ্ট হইবে" এই ষে 
তোমার ধারণা, এইরূপ ধারণাকে ভুমি “বিশ্বাস” বলিয়া জান। বিশেষতঃ 
আর্ধ্য বিজ্ঞানের কার্ধ্যে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে কিছুতেই চলিবে না। বৎস! 


বাহাকে তৌমার বাহ্‌ ইন্দ্রিয়গণ স্পর্শ মাত্রও করিতে পারিল ন!, তাহাকে 
তোমার অন্তরিক্িয় মনঃ প্রসৃতিও সম্বন্ধ করিল না। ম্ুৃতরাং শ্রাদ্ধ প্রদান 
দ্বারা মৃতকের তৃপ্তি হইল কি ন।, তাহার সন্ধানে তোমার অভ্যস্ত স্থূল 
বিজ্ঞানগুলি প্রেরণা করিলেও তাহারা তাহা জানিতে অক্ষম জানিবে। 
এই বিষয়ে স্বয়ং প্রকাশমানা তোমার আত্মবুদ্ধি * ব্যতীত আর কিছুই 
সন্ধল নাই। অতএব যতক্ষণ তোমার সেই আত্মবুদ্ধি লাভ ন! হয়, 
ততক্ষণ মৃতকাদির তৃপ্ত লাত হইল কিনা, তাহ! জ্ঞাত হইতে তুমি 
সম্পূর্ণ অশক্ত ; যেহেতু তোমার ইন্্রিয়বশ ছুর্বল বৃদ্ধিতে সেই সস্মতত্বের 
প্রতিষ্ব পতিত হইলেও ছুর্বল বুদ্ধিবৃত্তি তাহার অনুভব করিতে শক্ত 
হয় না। “একদ|, ভগবান্‌ অঞ্ঞুনকে তাহার বিশ্বরূপ দর্শন করাইতে ইচ্ছা 
করিলেও অজ্জুন হূর্বলেন্দ্ি্তাহেতু স্বকীয় চক্ষুদ্বারা ভগবানের বিশ্ববপ 
দর্শন করিতে অক্ষম হন, তখন ভগবান দয়! করিয়া! দিবা চক্ষু প্রদান 
করেন। পরে দিবযচক্ষু দ্বারা বিশ্বন্ধপ দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন” 
অতএব, উপযুক্ত না হইলে উপদেষ্টাগণের উপদেশ নিক্ষল হয়। সুতরাং 
দেহেস্্রিয়কে পূর্বেই উপযুক্ত কর!, প্রয়োজন । অতএব, আর্ধ্য বিজ্ঞান 
প্রয়োগ করিতে হইলে অত্ববুদ্ধির বিকাশ জন্ত বর্ণাচার, ব্রন্ষচর্য্য ও যম 








॥ হন্দ্রিমগণের বহিষ্থ বিষয়ে বিচরণ করা, স্বভাব । এই ম্বভাবগত ইন্জ্রিয়ের সহিত 
বুদ্ধির সম্বন্ধ হওয়ায় জীব বিষয় সন্ত হয়। এইরূপ বুদ্ধিতে কেবল ইন্দ্রিয় ধর্ম প্রকাশ 
পায় । আর যখন ইন্দ্রিয় আত্মাভিমুখ হয়। তখন জীব অনাদক্ত হয় এবং এখন 
বুদ্ধিতে কেবল আত্ম ধণ্ম প্রকাশ গায়। এইরূপে বুদ্ধিতে যখন আত্ম ধর্ম প্রকাশ পায়, 
তখন সেই বুদ্ধিকে সং প্রকাশ মান! আত্ম বুদ্ধি বলে। ইন্তরিয়গণ সংঘত হইলে অথবা 
মনঃশুদ্ধি সম্পাদিত হইলে, আত্ম ধর্ম বুদ্ধিতে স্বয়ং প্রকাশিত হয়। েইজন্য তাহাকে 
স্বয়ং প্রকাশমান। আত্মবুদ্ধি বলে। বুদ্ধি, মন, চিত্ত প্রভৃতি করণ হেতু, উহাদ্বিগকে 


ন্ট লক্ষ্য হইতে পারে। 
১৬ 


[২৪২ শব্দ বিজ্ঞান ৷ 


নিয়মাদির অনুষ্ঠানে দৃঢব্রত হত্ত। আত্মতত্ববিংগণের প্রণীত ধর্মশান্ত্রে 
ও গুরু বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়। কার্য্য করিতে থাক। প্রত্যক্ষ 
ফলের জন্য সহদা চঞ্চল হইয়া উঠিও না । চিত্ত চঞ্চল হইলে পকর্্মণো- 
বাধিকারস্তে মাফলেষুকদ। চন” এই ভগবছুক্কিম্মরণ করিও । অর্থ,_মন্ষ্যের 
কর্ম করিতেই অধিকার, রু্মের ফল লাভের অধিকার নাই। কর্মুদ্ধারা 
উপযুক্ত ব্যক্তি যথা সময়ে ভগবানের ক্পালুভি করে। অতএব কর্মের 
সহিত ফলের সন্বন্ধমাত্রও নাই । তুমি এইরূপ নিশ্চয় রাখিয়া কম কর। 
এইরূপ কর্ম্ধে তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না, ছুঃখও ঘটিবে না। বংস। 
ধর্মশান্ত্র প্রণেতৃগণ বৈধকর্মানুষ্ঠানে উর্ধাবাহু অধঃশির| হইয়া, হীত ও 
উত্তাপ সমভাবে সহ্য করিয়া, সাম্রাজ্য ভোগ উপেক্ষা করতঃ বৃক্ষের গলিত 
পত্র বা বাধু মাত্র. আহার করিয়া, অরণো গিরিগুহায় স্থিত হইয়া, "মন্ত্রের 
সাধন কিন্বা শরীর পতন” এই প্রকার সঙ্ল্প করিয়৷ দ্বীয় ইন্িয়াদিকে 
আত্মাভিমুখে (প্ররণ| করতঃ স্বয়ং প্রকাঁশমান! আত্মবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
এবং তাহাতে তাহারা প্রক্ত বিজ্ঞানবিংও হইয়াছিলেন, তুমি সাংসারিক, 
সুখের বশবর্তী থাকিয়া কিরূপে মন্শক্তির কার্ধয অনুসন্ধান করিতে সামধ্য 
লাভ করিবে। আধ্যের! যে প্রন্কত বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন, তাহা তীহান্িগের 
জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রসায়নাদি শাক্গুলি এখনও তোমানিগ্রকে সপ্রমাণ 
করিয়! দিতে পারিতেছে। তোমরা ব্যাকরণ শান্তরদ্ধার শব্দের প্রকৃতার্থ 
আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা কর। কিন্তু, তত্বশান্ত্র এইরূপ আকর্ষণের বশবত্তী হয় 
ন[। তত্বশান্ত্র ভাবুকের-বিশ্বীদির_ও প্রেমিক প্রভৃতির সমাগম হইলে 
| আপন ইচ্ছায় তাহাদের হৃদয়ের প্রতিস্তরে, গ্রকৃতার্থ আকিয়া দেয়। 
_ যেমন, দর্পণের উপর তোমার মুখ অর্পিত না হইলে, দর্পণ তোমাকে মুখের 
প্রতিকৃতি দেখায় না, সেইপ্রকার ভাবুক না হুইলে শব্দগুলি কাহাঁকেও 
স্বীয় প্রত ভাব গ্রহণ করিতে দেয় না । যে প্রকার স্বয়ং ভাল ন! হইলে, 
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কাহারও তাঁলবাস। লাভ করিতে পরে না, সরল না হইলে যেমন, সরলের 
সহিত প্রণয় হয় না, একের হাসিমুখ না হইলে যেমন, অন্যের হাসি 
বিকাশ পায় না, সেইপ্রকার ধর্মভাবে গঠিত না হইলে, প্রকৃত বিশ্বাস 
স্থাপন হয় না। কাজেই বৈধ কর্মনুষ্ঠান দ্বার। বুদ্ধি মার্জিত না! করিলে, . 
তত্ব শাস্ত্রীয় শব্দগণ স্বীয় গ্ররৃতার্থ কাভাকেও উপলব্ধি করিতে দেয় ন1। 
প্রকৃতপক্ষে বর্ণাচার, সংযমও নিত্য সন্ধ্য। বন্ধনাদি বৈধ ধর্মানুষ্ঠান দার ইহ 
জন্মে বা তাহার পুর্ব পুর্ব জন্মে, বুদ্ধি মার্জিত ন| করিলে বা মার্জিত না. 
থাকিলে, তোমার স্বয়ং প্রকাশ মান, আত্মবুদ্ধির বিকাশ হইবে না। 
আত্মবুদ্ধির বিকাঁশ না৷ হুইলে, পরশ্বরিক কার্ধ্যকারী শক্তির কাধ্য প্রণালী 
তোমার কদাঁপি অনুভব হুইবে না । সুতরাং এই অবস্থায় শবদবিজ্ঞান 
হৃদয়গগম করিতে তুমি সম্পূর্ণ অসমর্থ বলিয়৷ নিজকে পরিজ্ঞাত হও । 
তবে, তোমাকে তাহার একটু দিগৃদর্শন করাইতে চেষ্ট করিতেছি। হিন্দু 
শান্তর বলেন, অকারাদি অক্ষর অথবা. সেই অক্ষর সমাহার শবই ঈশ্বর । 
যাহার ক্ষয় নাই, যাহার বৃদ্ধি নাই, যিনি নিত্যই বর্তমান থাকেন, 
তাহাকে হিন্দু শান্তর অক্ষর বলে। অন্গর পঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত ; প্রলয্কালে 
শর পঞ্চাশৎ অক্ষর প্রণবাকারে পরিণত হইয়! ব্রন্ষেণীন ছিলেন। সৃষ্টির 
প্রারস্তে দেই প্রণব, ব্রহ্মার কদেশ ভেদ করিয়! প্রকাশিত হন *। 


অতএব অক্ষরকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বল! অসঙ্গত নহে । সুতরাং অক্ষরকে ঝ 
অক্ষর সমাহার শব্দকে ব্রদ্ধ বলা বাইতে পারে। এইরূপ তত্বশান্ত্রে শকে 
তরঙ্গ বলে। এবং মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত মিমাংসা দশনে সংস্কৃত শবের 
সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে। ভন্ত্ে ভূতমাথ পরাশক্তিকে 
এই বিষয়টা যেরুপে বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। সেই উক্তি এই 
প্র কারস [ও এ 

* ওস্কার শ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেতে ব্রহ্মণঃপুরা। । 

কঠ্ঠং ভিত্ব। বিনির্ভাতা.. স্তন মাঙ্গলিকাবুতৌ ॥ 
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“শৰ ব্রন্ধ স্বরূপঞ্চ মম বক্তাৎ বিনির্গতং । 
সন্দেহে! নৈৰ কর্তব্যে। যদি মুক্তিং সমিচ্ছতি। 
সন্দেহাৎ পরমং যাতি রৌরবং পিতৃভিঃ সহ ॥৮ 


এইস্থলে পুর্ব কথিত “সংসিন্ধেঃ কারণং দেবিবিশ্বাস সমুদাহৃতং ।” এই. 
উক্তিটা স্মরণ কর। ভূতনাথ ভবানিপতির এই উক্তির অর্থ,__ছে দেবি !. 
আমার মুখ নির্গত শব ত্্ধ স্বরূপ জানিবে। যদি কাহারও মুক্তির ইচ্ছ। 
থাকে,তবে তাহার! শান্্ীয়বাক্যে সন্দেহ করিবে না। আমার উক্তিতে সন্দেহ, 
করিলে সে স্বীয় পিতৃগণের সহিত রৌরব নামক নরকে পতিত হয়। রৌরব 
অর্থে-_রারাবন্ত ( সর্বদা উগ্রশব্দায়মান ) নরক স্থানকে বুঝায় ।. অর্থাৎ ষে 
স্থানে সতৎ ক্লেশগ্রদ শব হইতে থাকে, সেই নরক স্থানে তাহার স্থিতি হয়। 
অতএব, হে বৎস! তোমার যেন ধর্মগ্রন্থে কদাচ সন্দেহ বোধ না হয়। 
তুমি নিশ্চয় জানিও ধর্মগ্রন্থের একটি কথাও অবৈজ্ঞানিক নহে। এবং ধর্মগ্রন্থ 
গ্রণেতিগণ বিষদ়্ি মানবের পরিভ্রীণ কামনাতেই সেই ব্রশ্বরিক বিজ্ঞানকে 
অত্যন্ত স্থলভাবে প্রকটিত করতঃ তাহার অনুষ্ঠান প্রণালী উপদেশ করিয়! 
গিয়াছেন। যে প্রকার অর্ণব পোতাদির বাম্পীয় যন্ত্র (ইঞ্জিন) সাধারণ' 
বুদ্ধির অতীত বিজ্ঞানে গঠিত হইলেও তাহার হুস্মকাধ্য নিতান্ত স্থলতম 
জ্বানদ্বারা মনুষ্যগণ নির্ববাহ করিতে পারিতেছে । সেই প্রকার তত্বদর্শি কর্তৃক 
আবিষ্কৃত মন্ত্রশক্তিছ্বার। স্থুলবুদ্ধিগণও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান সম্মত কার্য সম্পাদন 
করিতে পারে। অর্থাৎ্মন্তপ্রদ দ্রব্যাদি দেবত্ব ও পিতৃত্ব গৃত জীবে উপস্থিত, 
হইতে পারে। কাজেই সেই ভ্রব্যাদিদ্বার! পিত্রা্দি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। 
এইরূপ মন্ত্র শক্তিদ্বারা তোমরা অতত্বদর্শীকে শ্রাদ্ধাদি প্রদানে *তিল মধ্যে 
ষথা তৈলং” ইত্যাদি স্থূল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাদিগের প্রকটিত, 
মন্ত্রক্তি দ্বার! পূর্বে যুদ্ধ প্রভৃতি সকল কার্ধাই সম্পন্ন হইতে পারিত। 
উপদেশের অভাবে সকল স্থলে তাহ! না ফলিলেও ভূতগ্রস্থগণে ও সর্পাঘাত, 
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প্রাপ্তগণে এবং বসন্ত গ্রস্ত জনসমূহে মন্ত্র শক্তির চাক্ষুষ প্রমাণ এখনও 
পাওয়! যায়। আর্ধ্যদিগের প্রক্টিত মন্ত্রক্কিষে অর্ণব পোতাদির বাম্পীয় 
যন্ত্রের স্তায় স্থলতম জ্ঞানদ্বারাও প্রয়োগ হইতে পারে, ততবিষয়ে তোয়ার 
কোন আপত্তির কারণ নাই। তথাপি তোমাকে তাহা অতি সরলভাবে 
প্রবোধ করিয়াদিতেছি, শ্রবণ কর,--তোমরা বিদ্যালয়ের পুস্তকে জ্ঞাত 
আছ, অকারাদি পঞ্চাশতবর্ণ ক, তালু, ও, নাসিক! এবং দস্ত গ্রসৃতি 
স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। এবং স্থানভেদে বর্ণের উচ্চারণ ভিন্ন তিন্ন 
রূপে অন্গভূতও হয়। বস্ততঃ উচ্চারণের গ্রভেদেই বর্ণের ভিন্নত্ব নিশ্চিত, 
হইয়াছে। কথিত ভিন্ন ভিন্ন গ্রকার উচ্চারণ দ্বারাই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার শক্তিও প্রকাশিত হয়। এবং সেই উৎপন্ন শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাব 
.এবং ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যও উৎপন্ন করে। দেখ, “ভীম” এই শব্দটা উচ্চারণ 
করিলেই তোমার মনে একপ্রকার ভয়ানক ভাব আদিয়।৷ উপস্থিত হয়। 
তাহাতে তোমার হ্বদয়ও কিঞ্চিৎবিচলিত হইতে থাকে। আর “শাস্তি” 
এই শব্দটার উচ্চারণ শুনিলে তোমার মনে একপ্রকার নিরুদ্বেগ ভাব 
আসিয়া উপস্থিত হয় এবং হৃদয়ওকিঞ্চিৎ স্থিরভাব অবলম্বন করে। ভীম 
প্রভৃতি ভয়ানক ঝ উদ্বেগজনক ও শান্তিপ্রদ শব্দ প্রয়োগের সহিত শরীরে 
সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বৃত্তি ও প্রকাশ পায়। অতএব, ক তালু, ওষ্ট, 
'নানিক। ও দত্ত প্রভৃতি স্কান হইতে উচ্চারিত বর্ণ দ্বারা বা শবদদ্বার! কাম, 
ক্রোধ, লোভ, মোহ ' প্রভৃতি যে উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হইযা তাহারা 
যে তোমার শরীরে ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য উৎপাদন করে, ভাহা তোমার স্বতঃই 
বোধগম্য হইতে পারিতেছে। এই প্রকার বোধ যে শব্দ শক্তিদ্বারাই 
উৎপন্ন হইল, তাহাতে তোমার কিছুই সন্দেহ নাই। অতএব, এইরূপে 
শব্দশক্তিঘবার৷ (মন্ত্রধারা ) শ্রান্ধাদি কার্/ও সম্পাদন হওয়া তোমার 
হ্বীকার্ধ্য হইতে পারিল। এই প্রকার শব শক্তি দ্বার! সাক্ষাৎ কার্যকারী 
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শক্তিকে তোমার মন্ত্রশক্তিরূপে স্বীকার্ধ্য না হওয়ার কোন কারণ নাই। 
অতএব বান্পীয় যন্ত্র (ইঞ্জিন ) যোগে শকটাদি চালনের ন্ঠায় মন্ত্র শক্তি 
দ্বার! শ্রাদ্ধাদির পরমাণুষে, অতিদ্রত বেগে মৃতকের আহাধ্য বস্তুতে 
উপস্থিত হয়, তাহা তুম কিজন্য স্বীকার করিবেন? যণিও শ্রাদ্ধাদি 
ক্রিয়। স্থল বিশেষে এক বিধিরই অন্তর্গত হইয়াছে, তর্থাপি ভিন্ন 
ভিন্ন রূপ অন্ত্রোচ্চারণের প্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাঁবে শক্তি উৎপন্ন হইয়! 
শ্রাদ্ধান পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন স্থান গত মুতকের ভিন্ন ভিন্ন ভক্ষ্যদ্রব্যে প্রবেশ 
, করে। যে প্রকার তোমরা ভিন্ন ভিন্ন রোগের ওষধ, এক মুখে পান 
করিলেও ওঁষধের ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্যকারী শক্তিতে কোনটার মস্তিষ্কে, 
কোনটার ফুস্ফুসেঃ কোনটার আমাশয়ে, কোনটার পাকাশয়ে, এবং কোন 
কোনটার কর্ণ, চর, চন্ষুঃ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াবিকাশ 
পান, সেইপ্রকার অধিকারীর একমুখ নিঃস্থত ও এক বিধির অন্তর্গত ক্রিয়া 
হইলেও মৃতকের ভিন্ন ভিন্ন নাম, গোত্র ও সম্বন্ধ সংযোগরূপ সমস্টী 
মনতরর্ণ কণাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থান সঙ্বর্ধণে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে মন্তরশক্তি নামে 
এই অনন্ত ব্রহ্ষাগুগামিনী এমন একটা মহতী শক্তি উৎপন্ন হয় যে, তদ্বারা 
আন্ধার পরমাণু চালিত হইফ়া, মুতকাদির প্রাপ্ত দেহগত ভক্ষ্যদ্রব্যে 
অন্তর্গত হইতে পারে। এইন্সপে বর্ণশক্তি বা শবশক্তি উৎপন্ন হইয়া 
আব্রহ্ম ভূবন ষে ব্যপ্ত হয়, তাহা বিজ্ঞানাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বু 
মহাশয় তাহার আবিষ্কৃত সংবাদ যন্দ্ধার! গ্রমাণিকৃত করিয়! দেখাইয়াছেন। 
_ কণতালু প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকে প্রাচীন পুঙ্জাপন তত্ব 
দর্শিগণ মন্ত্রশক্তি নামে স্বীকার করিয়াছেন। মহধি জৈমিনিকৃত 
মীমাংদর্শনের শ্রুতিদ্বার। ও তন্দ্রা মন্ত্র আর দেবতা যে একই বস্ত্র তাহা! 
এই গ্রন্থের ৮২ নম্বরের টিগ্লনীতে বিস্তৃত বর্ণনা হওয়া এইস্থলে পুনরুক্কি 
হইল না। এইস্থলে মন্ত্রভেদে মন্ত্রের যেযে অংশে দেবশরীরের যে ষে 
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অবয়ব উৎপন্ন হয়, তাহ! শ্রবণ কর। পূর্বেই বলিয়াছি 'জৈমিনিরূত 
দর্শনে সংস্কৃত শবের সহিত অর্থের নিত্য সন্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে । 
অতএব কণ্ঠ প্রত্ৃতি স্থান হইতে উচ্চারিত মন্ত্রবর্ণ বা সমষ্টি শব্দবর্ণ আর 
এঁ শব্দের অর্থ স্বরূপ দেবতা, ভিন্ন ভিন রূপে প্রতিয়মান হইলেও শব্দের 
সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ থাকায়, দেবতা আর মন্ত্র এই উভয়ে বাচ্য 
বাচকভাবে একই বস্ত নির্ণীত হইতে পারে। তাহার পর পুজ্যপাদ যথার্থ 
নাম ব্রহ্মানন্দ লিখিয়া আছেন। 

দেবতীয়াঃ শরীরস্ত বীজাছুৎ পদ্তে প্রবং। 

তত্দবীজাত্মকং মন্তরং জণ্ড বরহ্গময়ে! ভবেৎ॥ 

(শাক্তানন্দ তরঙ্গিণ্যাং তৃতীয়োল্লাদঃ) 
অর্থ,--দেব্তার শরীর বীজমন্ত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব, 

দেই বীজাত্মক মন্ত্র জপকরিলে সাধক ব্রহ্মময় হর । এইস্থলে দেবতার 
মন্ত্রময় দেহের বর্ণন। শ্রবণ কর । অর্থাৎ মন্ত্রভেদে মন্ত্রের ষে যে অংশে দেব 
শরীরের যে যে অঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহ শান্তর বর্ণনা করিয়াছেন। এইস্থলে 
একাক্ষরী কালীমন্ত্রের কালীগ্রতিম। নিরূপণ হইতেছে । 


বীজন্ত কালীকারূপং প্রকারং শুণুপ্রার্্তি। 
কালাভাগে জটাজুটং কেশঞ্চ পরমেশ্বর ॥ 

বিনদুঃ মন্তকং ভালস্ত নাসা নেত্রঞ্চ পারবতি । 
শ্রোত্রযুগ্ম তথাবক্ত,ং স্ন্ধনাদ ব্যব স্থিতং ॥ 
চতুর্বাহুৎ তথ৷ দেহং স্তন দন্বংকটি দ্বং. 
হৃদঘং জঠরং পাদং তথ সর্বাঙ্থুলিঃ শিবে। 
ব্রহ্মরূপং ককারখ সর্বঙ্গংতু নসংশয়ঃ ॥ 
ঈকারং কামরূপ যোনিরূপং নচান্তথা । 
চন্র সুর্ধ্যাগ্রিরূপঞ্চ রেফং পরম দু্ল ভং ॥ 


সর্বাঙ্গ ঘ্োতনংতেজে। : জগদানন্দ রপকং। 
( তোড়ল তন্ত্রে) 
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শব বিজ্ঞান । 


এখন কালীদেবীর দ্বাবিংশ অক্ষরে উৎপন্ন শরীর কথিত হইতেছে 


তাহা এইপ্রকার,-- 

ক্রীষ্কারে মন্তকংদেবি 
নেত্র দ্বয়ং ক্রীঙ্কীরেণ 
হুম্কারে মুখ পদ্মং স্তাৎ 
হীষ্কারেণ ভবে গরীব! 
ক্ষিকারেণ ভবেদ্স্তে। 
কাকারেণ স্তনদন্দং 
কেকারেণ ভৰেদাহুঃ 
ক্রীস্কারো নাভি দেশস্তাৎ 
হৃঙ্কারো৷ জানুষুগস্তাৎ 
স্বাশবেন পদ ছন্দং 


্রীস্কারঞ্চ ললার্টকং । 
হৃঙ্কারেণচ নাসিক] ॥ 
হৃঙ্কারঃ কর্ণযুগ্মকং । 
দকারশ্চিবুকং ভবেৎ ॥ 
ণেকারে নোষ্টধুগ্মকং। 
লিকারঃ পৃষ্ঠ দেশকঃ 
ক্রীষ্কারে নোদ রোভবেৎ 
্রীক্কারশ্চ নিতম্বকঃ 
হীঘয়ং ওফ যুগ্মকং 
হাকারেণ নখং তথ।॥ 
(শক্তানন্দ তরঙ্গিণ্যাং নবমোল্লাসঃ) 


তৎপর তারাদেবীর কথা শ্রবণ কর। তারাদেবীর একাক্ষরী মন্ত্রোৎপন্ন 
শরীরের কথ! এই প্রকার কথিত হইয়াছে-_ 


কলাকেশং মহেশানি 
নাদ্ বক্তু, ভালঞ্চ 
ভূজচতুষ্টয়ং দেহং 
সকারেণতু দেবেশি 
তকারেণ যোনিদেশং 
সর্বাঙ্গলী নথঞ্ৈব 

চন্ত্র হু্যাতআবকং রেফং * 
সর্বনাডা! স্তথা জ্যোতিঃ 
ঈকারঞ্চ মহামায়ে 


বিন্দু মস্তক মীরিতং। 
নাস! নেত্রঞ্চ পার্বতি। 
স্তন ছন্দঞ্চ ভক্ষসং | 
ৃষ্ঠঞ্চেব কটিদ্বয়ং। 
গুদংপাদ ছযস্তথ!। 
ভাবয়েংসাধ কোত্বমঃ | 
বহ্ছি' বীজং নচান্যথা । 
রোমঞ্চ ভূষণাদিকং। 
শক্তি বীজং সুছুল্লভং ॥ 
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এইরূপে মন্ত্র হইতে দেবমুক্তির অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেইজন্য 
শীক্তীনন্দ তরঙ্গিণী বলিয়াছেন, “দেবতায়াঃ শরীরস্ত বীজ! হুৎপদ্যতে গ্রবং |” 
এইস্থলে সাধুগণবলেন,_ 
বুহুৎ বট বৃক্ষ যথ। হুক্মবীজে আঁকা । 
মন্ত্রবীজে তেম্নিহরি আকা ভঙ্গি বাক! ॥ 
যে প্রকার বৃহৎ বট বুক্ষও হুক্মবীজের অভ্যন্তরে সুক্মাবস্থায় থাকে, 
সেই প্রকার মন্ত্রবীজে দেবতা! নিয়তই আছেন। তৌমার অবৈধ কার্ধ্য 
বুদ্ধি ও দৃষ্টি স্কুল হওয়ায় তুমি মন্ত্র বীজের মধ্যে দেবমুণ্তিট দর্শন করিতে 
পার না। যখন বৈধ কর্ম্ধারা তোমার বুদ্ধি ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল 
মার্জিত ও পরিষ্কৃত হইবে তথন আত্মবুদ্ধি প্রকাশমান! হইবে, এবং তখন 
স্পষ্টতঃই মন্ত্রবীজে দেবমুক্তি দর্শন করিতে পারিবে। ধ্যানকল্নগ্রন্থে লিখিত 
হইয়াছে, 


পপ্রণবোধনুঃ শরোহাত্ব। ব্রহ্গত্লক্ষ্যমুচ্যতে ৷ 
অপ্রমত্তেন ভেগ্ব্যং শরবত্তন্ময়ে। ভবে ॥9 
( ধ্যানকল্পপ্রস্থে ) 


অর্থ, প্রণব ধনুর স্তায়, সাধকের আত্ম। শরের ন্যায়, ব্রহ্মই শরের 
লক্ষাস্থীন, অপ্রমত্ত দ্বার! ( অচাঞ্চল্যদ্বার!) সাধক সেই লক্ষ্যভেদ করিতে 
সামর্থ লাভ করে। প্রণব অর্থে, “ও ইত্যাঁকার মন্ত্র। এই গ্লোকে প্রণব 
মন্ত্রকে ধনুঃ স্থানে ও সাধকের আত্মাকে শরস্থানে নির্দেশ করিয়া, ধনুর 
শরক্ষেপণী শক্তির স্তায়। মন্ত্রের যে উৎক্ষেপণী শক্তি আছে (মন্্রদ্ধারা যে 
উপান্তে কিছু প্রয়োগ করা যায় ) তাহাই দেখাইয়াছেন। উপাস্তে কিছু 
স্থাপন করার নাম যদ্দি উপাসন! হয়, ভবে শ্রাদ্ধ প্রদান ক্রিয়াও একটা 
উপাদন| বিশেষ । উহার উপান্ত মুতক, এবং শ্রাদ্ধাকারী উপাসক। 
উপান্ত, মৃতকে যে মন্তদ্ধারা জলপিগাঁদি প্রয়োগ করা যায়, সেই মন্ত্রে 


[২৫' শক্তি তত । 


ধশ্বরিক শক্তিঃ “বা” উৎক্ষেপণী শক্তি বলে শ্রাদ্ধান্ন পরমাণু গুলি মুতকের 
আহাধ্য বস্তুতে গিয়৷ তাহার ভোজ্যব্রব্যকূপে উপস্থিত তয়। তুমি শব্দ 
শক্তি স্বীকার না করিয়! পারন| । যেহেতু সর্ধধাই তুমি শব্দ দ্বারা চালিত 
হইতেছে। ন্তরাং মন্্রশক্তিদবারা, শ্রাদ্ধান্ন পরমাণুষে তৃপ্তিসাধক রূপে 
মৃতকের আহীর্য দ্রব্যে প্রবেশ করে, তাহা তোমার স্বীকার করিতে হইল। 
এইরপে শ্রাদীয়পরণু কাহারও অন্নে, কাহারও তৃণে, কাহারও ফলে, 
কাহারও মূলে, কাহারও ফুলে, কাহারও জলে, অবস্থিত হয়। এবং 
কাহারও ঘরে, কাহারও বাহিরে, কাহারও নগরে, কাহারও পাহাড়ে, 
কাহারও ভারতে, কাহারও অন্ঠত্রে লাভ হয়। যখন তোমাদিগের 
বিষয়কে বিষবোধ হইয়। বিশেষজ্ঞান দ্বার বিশেষ শক্তি সঞ্চয় হইবে, 
তখন অতি সহজেই এই অলৌকিক শক্তির অন্ুদন্ধান হইবে এবং প্রত্যক্ষেই' 
তাহার দর্শন লাভ ঘটিবে। (তোমার মনে রাখিতে হইবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
ষড়বিধ ) যখন প্রত্যক্ষে এই অনস্ত ব্রন্গাণ্ডের কার্য্যকলাপ এক মুলাশক্তি 
বা আছঘ্যাশক্তি কর্তৃক সম্পন্ন হইতেছে, প্রতীয়মান হইবে। তখন 
শান্্রীর পরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত প্রত্যক্ষেই মন্ত্রশক্তির লোকাতীত কার্ধ্য 
অনুভব করিতে পারিবে । 
শক্তি তত্ব । 
(১০৩) 

বস! শাস্ত্র ষাছাকে মায়! বা অবিগ্ভাবলেন তাহার নামই ভ্রম । 
ভ্রমের সামর্থা অত্যন্ত প্রথর। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ভ্রিকাল ব্যাপিয়! 
অন্ত কোটি ব্রহ্ষাণ্ডের উপর এই ভ্রম আধিপত্য করিতে পারিতেছে। 
এই ভ্রমের বশবর্তী "হইয়া দৃষ্ঠমান জগৎ উন্মাদবৎ নৃত্য করিতেছে। 
এবং এই ভ্রমেরই প্রভাবে সত্যের অনুমন্ধান হইতেছে না। এই ভ্রম 


যাহার ষত কম তাহার তত সত্য অন্ুতব হয়। একদ। উহার আকর্ষণে 
পতিত “হইয়! শঙ্করাচার্ধ্য কাশীধামে মণিকপ্রিক! তটে সন্যানীদভায় শক্তির 
হেয়ত্ব ও পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন! করিতে করিতে হটাৎ অবসন্ন হইয়া পতিত 
হন ও মুগ্চিত হন। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হওয়ায় মণিকর্ণিকা " 
এক্ষেবারে নির্জন হইয়া যায়। জু্টন শহ্ষরের কেবল আভ্যন্তরিক 
সাঁমান্ত চৈতন্য সঞ্চার মাত্র হইয়াছে । এইসময় একু বালিকা! শঙ্করের' 
সন্থুথে দণ্ডায়মান! হইয়া অতি কর্কশ ভাষায় কহিল, পথ ছাড়িয়! দেও ;. 
শঙ্করের তখনও বাকৃশক্তি হয় নাই। এবং চক্ষরুন্সীলন করিতে অশক্ত ; 
কিন্তু পথ ছাড়িয়! দেও গঙ্গ। আনয়ন করিব বাণিকার এইরূপ বার বার 
ফঠধ্বনি তাহার কর্ণে বজ্তের ন্যায় আঘাত করিতে লাগিল। এই ঘোরতর 
নিনাদে অস্থির হইয়। মনে মনে শক্তিমন্ত্র জপ করিতে আরন্ত করিলেন | 
শক্তিমন্ত্র জপে একটু সামর্থ লাভ করিয়া! অতি কষ্টে কহিলেন “শক্তি, 
নাই মা!” তখন বালিক! ঘোর জলদ নিনাদে উত্তর করিল,_তুমি কি 
শক্তি মান? শঙ্কর ভয়ে চমকিয়া৷ উঠিলেন এবং অতি কষ্টে চক্ষু ঈষৎ 
উন্মীলন করতঃ দেখিলেন মহ! তেজোময়ী এক বালিক! দণ্ডায়মানা ১ 
তাহার কক্ষদেশে একটী মৃগ্নয়ঘট | সেই বালিকার আস্ত নয়ন যুগল হুইভে 
যেন শত শত চন্দ্র হুর্য্যের জ্যোতি স্তরঙ্গ, দিগদিগন্তর পরিব্যাপ্ত হওয়ার 
পর উদ্বেলিত হইয়া পতিত হুইতেছে। তথন শঙ্কর ভয়ে ব্রিক্ষিপ্তবৎ 
বালিকার চরণে পতিত হইতে কিঞ্চিৎ উথিত হইলেন কিন্তু আর দেখিতে 


পাইলেন না। শঙ্কর সেই ত্রিলোক মোহিনীকে তাহার কৃত অপরাধের 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে ন| পারিয়৷ উদ্ভাত্তচিত্তে আবার ভূমিতে পতিত 
হইলেন। অনন্তর প্রকৃতির চৈতন্তত্ব বিষয়ে চিন্তা! করিয়! প্রকৃতি পুরুষের: 
একত্ব বিষয়ক ভগছুক্কি স্মরণ করিলেন। তাহা এইপ্রকার- 
*্প্রক্ৃতিং পুরুষষ্ণের বিদ্যনাদীউভাবপি* 
| | ,( গীতা, ১৩ অঃ, ১৯ প্লোকঃ ). 


1২৫২ শক্তি তত্ব। 
অর্থ-_ প্রকৃতি আর পুরুষ ইহার! উভয়েই অনাদি । শঙ্কর এইপ্রকার 
চিন্তা করিয়া! কিঞ্ং শক্তি লাভ করতঃ ধীরে ধীরে অন্নপূর্ণার দ্বারে গিষ্া 
ন্তক অবনত করিলেন এবং কাদিতে কাদিতে ফহিলেন,-_ 
| শিবঃশক্তযাযুক্তে। যদি ভবতি শর্তঃ প্রভবিতুং, 
নচে দেবং দেবো! নখুলু কুশলঃ স্পন্দিতু মপি। 
অতন্তামারাধ্যাং হরিহর বিরিধ্যাদদিতি রপি, 
্রণস্তং স্তোতুংব৷ কথমকৃত পুণ্াঃ প্রভবতি ॥ 
(আনন্দ লহরী স্তোত্র ১ম শ্লোক) 
অর্থ--শঙ্কর কহিলেন-_হে মাতঃ | দেব দেব মহাদেব যখন শক্তিযুক্ত 
থাকেন তখন তিনি স্বীয় প্রতুত্ব রক্ষ/ করিতে সমর্থ হন। আর খন 
তিনি শক্তি হইতে পৃথক হইয়। পড়েন তখন স্বীয় চক্ষুটীও স্পন্দন করিতে 
সক্ষম থাকেন না। অতএব মা! তুমি হরি, হর ও ব্রহ্ম! প্রভৃতির 
আরাধ্য (তাহার। তোমার অতুল ক্রিয়! শক্তি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া! তোমারই 
নিয়মিত কাঁধ্য করিতেছেন ।) ' তাহা দিগের মধ্যে তুমি ক্রিয়া না করিলে 
তাহার! প্রেত। (অকর্ম্ণ্য)। যোড়শির পধ্যস্ক বাহক র্গা, বিষু্, রুদ্র 
ইন্্র ও মহাদেবকে শান্তর প্রেত নামে বর্ণনা করিয়াছেন। মা! তোমার 
যে চরণে ব্রহ্ম।.বিষ্ণ ও মহাদেব প্রভৃতি শরণাপন্ন, সেই অতুল চরণে আমি 
অন্ত (ধ্য কিরূপে মস্তক অবনত করিব মা! এইস্থলে তগবদণীতা 
বলেন, 
সর্ব যোনিষু কৌন্তের মর্তয় সম্ভবস্তিষ| | 
তাসাং ব্রহ্ম মহদেঘানি রহং বীজপ্রদঃ পিত। ॥ 
অর্থ--ভে অজ্ঞুন! দেব, মনুষ্য ও মৃত্প্রস্তরাদি যে সকল স্থাবর 
জঙ্গমাত্মক মুদ্তি ( আকার) সভূত হয়, তাহাদিগের মহত ব্রহ্গই (মূলা 
প্রকৃতিই ) যোনি? (উৎপত্তি স্থান) আমি (কুটস্থ চৈতন্ত ) সেই উৎপত্তি 


পপ» 
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স্থানে বীজগ্রদ ( চিদাভাসপ্রদ ) সুতরাং যাহার উৎপত্তি প্রাগ.ভাব আছে, 
তাহারই যোনি স্থানীয়। মহৎ ব্রহ্ম ব! মূল প্রকৃতি । কাজেই মূলা প্রকৃতি 
জগতের মাতৃস্থানীয়৷ । যেমন সন্তানের মাত! পিত! তুল্য সেইপ্রকার 


সাধকের প্রকৃতি পুরুষ তুল্য ; ব্রহ্ম শৰে এই প্রকৃতি পুরুষকে এককালে, 


উপস্থিত করে। এইরূপে প্রকৃতি ও পুরুষ এক নিগুণ? ব্রহ্ম শব্দেরই 


প্রতিপাগ্য বস্ত। এই ভাবটা ভগবতী গীত! সুম্পষ্ট বর্ণনা! করিয়াছেন তাহা 


এইপ্রকার,- 
্্টযর্থ মাত্মনোরূপঃ ময়ৈব স্বেচ্ছয়া। পিতঃ। 
ভূতং দ্বিধ। নগ শ্রেষ্ঠ পুং স্ত্রীতিচ প্রভেদতঃ ॥ 
মহ! নির্বাণ তন্ত্র বলেন,-- 
পুরুষে! দক্ষিণঃ প্রোক্ত বামঃ শক্তি নিগগ্তে। 
বামস্ত দক্ষিণং জিতব! মহা মোক্ষ প্রদায়িনী ॥ 
অতঃসা দক্ষিণ কালী ত্রিষু লোকেষু গীয়তে ॥ | 


অর্থ--ভগবতী হিমালয়কে কহিলেন,_হে নগশ্রেষ্ঠ পিতঃ! তুমি 


যাহাকে চিস্ত। করিতেছ আমি সেই পরংব্রহ্ম। আমি সৃষ্টির জন্য স্বেচ্ছাতঃ 
আমাকে ছুই ভাগে ধবিভক্ত করিয়াছি । তাহার এক ভাগে আমিই স্ত্রী 


ও অপর ভাগে আমিই পুরুষ নামে নিরূপিত হইয়াছি। আমি 


নিগুণ অবস্থায় নিরংশ হইলেও সাকার অবস্থায় কোন মূর্তি রূপে পরিণত 
হইতে পারি। মহা নির্বাণ বলেন ;-_নিগুণ ব্রহ্ম ষখন পুরুষ প্রকৃতি 


প্রভেদে প্রকাশিত হন; তখন পুরুষ দক্ষিণ দিক্‌ হইতে প্রকাশ পান। আর 


শক্তি বাম দিক্‌ হইতে প্রকাশিত হন। বামভাগ হইতে প্রকাশিত! মূল! 
প্রক্কৃতি দক্ষিণ ভাগ পুরুষকে জয় করতঃ মহামোক্ষ প্রদায়িনী হই 


জী ০৯ লি রী 
1+ সত্যং হি নিগুণ| দেবী সত্যং হি নিগুণঃ শিবঃ। 
উপাসকানাং সিদ্ধার্থং সগ্তণ। মগডণো মতঃ ॥ 





্ 


ব্রত 


[২৫৪ শক্তি 


 অবস্থিভা আছেন। এইজন্ত ভ্রিলোকবাসীগণ বাম্ভাগ মূলা! প্রকৃতিকে 
*ন্দক্ষিণ৷ কালী নামে বর্ণনা করেন। বেদাস্তবলেন 


প্রক্কৃতি কৃতি মত্বাচ জ্ঞানমত্বা তথাত্মনঃ। 
অন্ধ গন্গু বদস্টোস্তং সম্বদ্ধোপি প্রর্ভিতঃ ॥ 
( মুণ্মাল! তন্ত্রে) 


অর্থ, .. পরমাসম পরব্রহ্ধ ( প্রক্কৃতি পুরুষ ) সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুতে অন্ধ 
পন্থুবৎ স্হ্দ্ধ থাকিয়। কাধ্য করিতেছেন। সৃষ্ট বস্তুতে প্রক্কৃতিই কৃতি মনা, 
কর্মকরণ স্বভাবে প্রকাশিতা। এবং পুরুষ জ্ঞান মত্ব!, বোধ করণ স্বভাবে 
প্রকাশিত। এই সুক্ষ ভাবটা সংযতাত্মগণ ( যমনিয়মিগণ ) শুদ্ধ বুদ্ধি 
'বুক্ত হেতু অন্ুভব করিতে সমর্থ হন। যম নিয়ম বিবর্জিত নির্বোধ মানব 
এই সুমন ভাব গ্রহণ করিতে পারেন না। পরস্ত তামসী বুদ্ধির স্বভাবে 
বিপরীত বর্ণনা করিয়৷ নিরয়ের পথে ধাবিত হইতেছেন । “ অসংঘতা আ্মগণ 

যে নির্বোধ তাহা ভগবান স্বয়ং বর্ণন| করিয়াছেন। তাহা এইগ্রকার,_- 

*নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্ত নচা যুক্তত্ত ভাবন।। 
নচ। ভাবন্ধতঃ শাস্তি রশাস্তস্য কুতঃ সুখং ॥* 

. ্ শীতা, ২ অঃ ৬৬ শ্রোক ) 

অর্থ,যম নিয়মে ঘিনি জিতেন্দ্িয় হন নাই তাহার বুদ্ধিও নাই। 
সুতরাং তিনি সুক্ম ভাবনার 'অশক্ত । এইজন্ত বৈষয়িক স্থল চিস্তাশক্ত 
ব্যক্তির শাস্তি হয় না। ধাহার শাস্তি নাই--ঙাহার সুখের সম্ভাবনা কি 
প্রকারে হইবে । এইপ্রকার অশান্তগণ বেদ সন্মতা প্রক্কৃতিকে জ্ঞাত হইতে 
'না পারিয়! প্রকৃতিকে পজড়া* নামে নির্দেশ করেন। এবং কেহ তাহাকে 
কেবল *অঘট ঘটপটায়সী* মায়ারূপেও সিদ্ধান্ত করেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত 
শীলগণ অবিরত নিরয়ের পথে ধাবিত হুইতেছেন! শ্রাচার্্যই তাহার 
প্রকট গ্রমাণ। বাস্তবিক পক্ষে প্রক্কৃতি যে কেবল মায়া নহেন, তিনি 


ম্নংশুদি| ৃ প্র ২৫৫] 


ষে মায়া, বিদ্যা ও পরম! নামে ম্েচ্ছাতঃ ব্রিভাগে প্রকাশিত হইয়াছেন, 
তাহ! ছুরাআ্মাগণ অবগত নহেন। দেবী ভাগবত তাহার সুম্পষ্ট বর্ণন! 
করিয়াছেন। সেইবর্ণন! এইপ্রকীর,_- 


পত্রধা চকার চাত্মানং স্বেচ্ছয়। প্রকৃণতি স্বয়ং । 
মায়া বিদ্যা চ পরমা " ত্যেবং স। ত্রিবিধাভবেৎ ॥ 
মায় বিমোহিনী পুংসা যা সংসার প্রবর্তিক। ৷ 
পরি স্পন্দনাদি শক্তির্ধা পুংসা সা পরমামতা । 
তত্ব জ্ঞানাত্মিক1 বিদ্যা স৷ সংসার নিবর্তিক! | 
( দেবী ভাগবত ) 


অর্থ--ফথন জগৎ ছিলন1--সত্ব, রজঃ ও তমো গুণের বিকাশ ছিলনা. 
ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতের বিকাঁশ ছিলনা-_চন্ত্র কুর্ধ্য ও নক্ষত্রাদি উৎপন্ন 
ভয় নাই, তখন ও তৎপূর্বে শ্রুতি প্রতিপাগ্ঠা। সচ্ছিদানন্দ বিগ্রহ! প্ররুতি 
বর্তমান! ছিলেন। অতএব তিনি নিত্যা * ও অনাদি বটেন। এই 
নিত্যা মূলা প্রকৃতি প্রথমে মহাকালকে ( ঈশ্বরকে ) প্রাদৃভূতি করিলেন। 
এবং স্বয়ং সেই মহাকালের শক্তিরূপা হইয়! সত্ব, রজ ও তমোগুণযুক্ত 
বিষু-্রহষা ও রুদ্রকে উৎপন্ন করেন। তখন হইতে প্রকৃতি স্বেচ্ছাতঃ 
ঠুমায়, বিছ্বা ও পরমা নামে তিন ভাগে প্রকাশিতা হইয়া সৃ্টবস্ততে ক্রিয়া 
ক্রিতেছেন। যিনি জীবের মোহকারিলী বা সংসার প্রবন্তিকা তাহার নাম 
মায়। ঝা অবিষ্া। ঘিনি দেহাঁদিতে পরিষ্পন্দনাদি কাঁ্য নির্বাহ করেন 
তাহার নাম পরমা । আর ধিনি তবজ্ঞান শ্বরূপিণী বা সংসার গতি নিবর্তিক! 
 তাগর নাম বিষ্কা। | ধিনি বিষ্তা তিনি ছুরাআগণের দুক্ডেয়া, এবং সাধুগণের 











* ব্রন্গ বিফু শিবাদিনাং ভবে যন্ত। নিজেচ্ছয়।। 
পুনঃ গ্রলীয়তে যন্তাং নিত্য1 সা পরিকীর্তিত। ॥ ( শক্তি যামলে ) 
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খ্যানগম্যা বটেন। অতএব বিগ্ভাই সেবক্মিতব্য। ; কদাঁপি অবিদ্যা! সেবয়িতব্যা, 
নহে। সপ্তশতী (চণ্ভী ) এই বিষন্ন এই প্রকার বর্ননা করিয়াছেন, 
“সা বিগ্ঞা পরমা মুক্তে হেতু ভূত] সনাতনী”। (চস্তী), 
রুদ্র যামল তন্ত্র বলেন,-_ 
"বিদ্যাহি সব্ববদ। সেব্যা নাহ বিগ্ধাহি কদাচন। 
অবিদ্য। কর্মবন্ধস্তাৎ বন্ধ! জ্ঞানং প্রণশ্ততি ॥” 
(রুদ্র যামল তন্ত্ে). 
চণ্তীর অর্থ--সেই সনাতনী বিগ্ভানাম্ী প্রকৃতিশক্তি মুক্তির ( কর্ম বন্ধ, 
বিমোচনের) হেতুভূত] । রুদ্র ামল বলেন, সর্বদা বিষ্ভারই সেব| করিবে। 
কদাচ অবিষ্ার সেবা! করিবেন1। যেহেতু অবিগ্ভার কম জীবকে বন্ধন' 
করা, আর বিদ্যার কর্ম জ্ঞান উৎপন্্ করা । যিনি বলবান ইন্দ্িয়কে 
জয় করিতে সমর্থ তিনি বিষ্ভার আশ্রিত হইতে পারেন। বিগ্তার আশ্রিত 
ব্যক্তির সমীপে অবিগ্য। পরাজয় স্বীকার করিয়া চলিয়া যান। অবিষ্ভাকে 
জয় করিলে নির্বিঘ্নে বিগ্ভার সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন। স্থতরাং, 
প্রকৃতি মায়া, বিদ্বাও- পরমার সমষ্টি। তিনি ক্রমে বহুরুপিণী হইয়া 
সষ্টির স্থজন পালন ও মারণ কার্যে নিযুক্তা রহিয়াছেন। পূর্বে 
মহানির্বাণ বলিয়াছেন-_ ৰ 
*বামস্ত দক্ষিণং জিত্বা মহামোক্ষ প্রদায়িণী ” 
সেই প্রন্কৃতি পুরুষকে আচ্ছাদন করিয়। নিজে বহুরূপে সাঁজিয়াছেন এবং 
স্থজন পালন ও মারণাদি কার্যে নিজেই নিজকে হাসাইয়া এবং নিজেই 
নিজকে কীদাইয়! এক অনির্বচনীয় অবাত্মনসো গোচর খেল! খেলিতেছেন। 
নিগুণা গুণ সমন্বিতা হইলে অশেষবিধ কর্ম করিয়। থাকেন এইজন্' 
বেদান্ত বলিয়াছেন প্রকৃতি কৃতি মত্বা। এই কৃতি মত্বা প্রকৃতির কর্ম 
সম্যক্রূপে পুরুষই দর্শন করেন) সেই জন্য পুরুষকে দ্রষ্টটী বলে। এই 
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টা নিগুণ পুরুষ মহান্ধকার স্বরূপ ; পূর্বেই কলিয়াছি প্রকৃতি এমন এক 
প্রকারে পুরুষকে আচ্ছাদন করিয়াছেনযে কেহ প্রকৃতিকে বশীভূতা না 
করিরা পুরুষের দর্শন লাভ করিতে পারেনন! এবং কেহ তাহাকে দর্শন 
করাইতেও শক্ত হনন| ॥ এই জন্ত ভগবান বলিয়াছেন, 

”ন্তৎ ভাপয়তে সৃর্যাঃ ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ* 

পুরুষ এমন এক অনির্বচনীয় অন্ধকারযে চন্দ্র, সুষ্য ও অগ্নি প্রভৃতি 

কেহ তাহাকে প্রকাশ করিতে পারেন ন|। এই ভাবটী মহানিরুত্তর তন্ত্র 
নিষ্বোক্ত প্রকারে বর্ণন। করিয়াছেন । 
| “মহান্ধকারঃ পুরুষঃ নিগুনঃ পরিকীত্তিতঃ । 

' প্রকৃতি গু ণবতি স্ত তবস্তা জাত মিদং. জগৎ ॥৮ 

(মহা নিরুত্বর তন্ত্রে) 

' অর্থ,_-এক সধ্বস্ত, পুরুষ ও প্রকৃতি নামে ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াও 
পুরুষ নিগুণনই রহিয়ীছেন, কেবল প্ররুতি সত্ব, রজঃ তমোগ্ুণ বুক্তা হইয়া 
স্ষ্টি রচন! করিয়াছেন। এই তাৎ্পর্য্যে বলা হইয়াছে পুরুষ মহান্ধকারের 
নায় নিশুণ। সুতরাং নিক্ষিনও বটেন। তিস্ত। জাত মিদং জগৎ 
অর্থে-জগৎ প্ররুতি হইতে জাত, জগৎ অর্থে--উৎপত্তি বিনাশশীল বস্তু । 
সুতরাং ব্রহ্গা, বিষুণ ও রুদ্র গ্রভৃতি প্রকৃতির বিভূতি ব! রূপান্তর । 
প্রাকৃতিক প্রলয়ে ব্রহ্মা, বিষণ ও রুদ্র প্রভৃতি কেহ বর্তমান থাকেনা । 
তাহার সমস্তই প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হন। (৪৫ নম্বরের টিগ্লনী দেখ) 
স্থতরাং উহার জগতের অন্তর্গত ও প্রকৃতির বিভুতি বটেন এই. বিষয় 
ব্রহ্মবাঁদ তন্ত্বও বলিতেছেন-_ 

প্রকৃতি বি মৃত্িত্তাৎ পুং মৃত্িশ্চ মহেশ্বরঃ 1” 
(ব্রহ্গবাদ তন্্ে ) 
রুষ্ণ, বিণ, রাম, গ্রাম প্রভৃতি ধাহার! কৃতি গ্াকশ করিরা দুষ্টগণের 
১৭ 
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দমন ও শিষ্ট গণের শান্তি স্থাপন করিয়। গিয়াছেন, তাহার! সমস্তই 
গ্রকৃতির বিভূতি বা রূপান্তর । যেহেতু প্রতি ভিন্ন পুরুষের কৃতি থাক। 
অসম্ভব। পুরুষ নিগুণ ও নিক্ছিয় হইলে মহেশ্বরই পুরুষ শৰের পূর্ণ 
লক্ষ স্থল। | 

এই শ্লোকের মহেশ্বর শব্দে সংহারকারী রুদ্র নহেন, মহেশ্বর শবে কুটস্থ 
চৈতন্ত যিনি প্রকৃতি সমীপে শবাকারে কল্পিত হইয়াছেন। সাধকের হিত 
জন্ত প্ররুতি কর্তৃক মহেশ্বর এইরূপে কর্লিত বটেন। এই শ্লোকে মহান্ধকার 
বর্ণনার তাৎপর্য্য এইযে অন্ধকার স্থলের তত্ব যেমন কেহ জানিতে পারেন৷ 
তেমনি পুরুষের তত্ব কেহ জানিতে পারেনা । অর্থাৎ প্রক্কৃতিকে বশিৃতা 
(সন্থষ্ট) না করিয়া পুরুষের তত্ব কেহ হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন! । এই 
নিগুণা প্ররুতিকে সম্যকরূপে পিদ্ধিলাভ করিয়া নিজে নিগুণ না হওয়া 
পর্ধ্যস্ত পুরুষের দর্শন লাভ হয় না । কাজেই নিগুণের বর্ণন। কেহ করিয়া 
যাইতে পারেন নাই। পরম হংস রামকুঞ্জ দেব এই ভাবটী লইয়া 
এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন যে *নিগুণের সাধক স্থুনের পুতুল” নুনের 
পুতুল যেমন সমুদ্র জলের পরিমাণ করিতে গিয়া নিজেও জল হইয়া যায়-_ 
দে কত জলে গিয়াছিল তাহ! বলিয়! যাইতে পারেন--তেমনি নিগুণের 
সাধক নিগু ণের বর্ণন1 করিয় যাইতে পারেন নাই। যত কিছু উপান! 
অর্থাৎ সৌর, শান্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্য প্রভৃতির যে উপাসনা 
তাহার লক্ষ্য স্থল মুলা প্রকৃতি। প্রকৃতি রূপ দ্বারবান তুষ্টি লাভ 
করিয়! পুরুষ মন্দিরের দ্বার ছাড়িয়। দিলেই পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ 
হয়। অতএব অন্ধকারময় পুরুষকে জ্ঞাত হইতে প্রকৃতিরপ আলোর 
প্রয়োজন । এবং প্ররুতিরূপ দ্বারবানের তুষ্টি সাধনা আবশ্তক। এই 
ভাবটীর শান্ত্ীয় উদাহরণ এই প্রকার,__ 
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অর্থ,-্"ঘেমন দীপ দ্রষ্টার অনুকুল হইলেই ঘট দর্শন ঘটে, ঘটের পৃথক 
উপাসনা আবশ্ক হয়না তেমনি প্ররুতি সন্তষ্টা হইলেই পুরুষের সাক্ষাৎ 
লাভ হয়। এই প্রকৃতিষে পরত্রহ্দ তদ্দিষয়ে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ত্রক্মলোকে 
সুত্তিমান বেদগণকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমে খকবেদ এই প্রকার উত্তর 


করিলেন, 

“যদন্তঃ স্থানি ভূতানি 
যদাহ স্তৎ পরং তত্বং 

তৎপর যজুর্কেদ কহিলেন, 
দ্যা যজ্রেরখিলৈঃ সর্বে 
যতঃ প্রবতিতং বিশ্বং 

তৎপর সাম বেদ কহিলেন, 
প্যয়েদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং 
ষয়েদং ভাসতে বিশ্ব 


তৎপর অথর্ব বেদ কহিলেন,- 


"যাং প্রপশ্তান্তি দেবনীং 
তামাহু পরমং ব্রহ্ম 


চা 


ঘতঃ সর্বং প্রবর্ততে । 
সাক্ষাৎ ভগবতী হি স ॥” 


রীশ্বরেণ সমিজ্যতে। 
সৈকা। দুর্গ। জগন্সয়ী ॥* 


যোগীভির্ষ!। বি চিন্তুতে। 
সৈকা ভগবতী স্বয়ং ॥* 


ভক্ত্যাণু গ্রাহি নো জন । 
ছর্মীং ভগবতী মুমাম্‌ ॥* 


€ মহাভাগবতে ) 


তৎপর নারদ একদা। মহাদেবকে ধ্যানস্থ দর্শন করিয়। জিজ্ঞাস! করিলেন, 
প্রভু! আপনার ধ্যের কে? তদুত্তরে মহাদেব কহিলেন 


দ্য! মুলা প্রকৃতি: শুদ্ধ! 
সৈব সাক্ষাৎ পরংব্রহ্ম 
অয় মেকো যথ। ব্রহ্ম 
তথ। মহেশ্বর শ্চাহং 


এবং হি কোটি কোটানাং 


জগদম্ব। সনাতনী । 
সাম্মাকং দেবতা! পিচ ॥ 
তথ। চায়ং জনাদ্দনঃ | 
সৃষ্টি স্থিত্যন্ত কারিণঃ ॥ 
নান ব্রহ্মা বাঁসিনাং। 


1২৬০ শি তব, 


স্ষ্টি স্থিতি বিনাশানাং বিধাত্রী স। মহেশ্বরী ॥ 
ংশেন বিষ্ণু বণিতা সাবিত্রী ব্রহ্গণ স্তথা |” 
(মহাভাগবতের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩০/৩১।৩২ শ্লোক ) 
তৎপর বখন ব্রহ্মা কর্তৃক যোগ নিদ্্রাগত বিষ স্বত হইয়াও চৈতন্ত প্রাপ্ত 
হইলেন না, তথন ব্রক্গ ধ্যানযোগে কারণ নিশ্চয় করতঃ নিক্নলিখিত বাক্য 
প্রয়োগ করিলেন,__ 


“ব্যস্থ 1 র্থান জানাতি বাক্যান্‌ শবাদিকা নপি। 


তথ! ভরির্ণ জানাতি নিদ্রা মিলিত লোচনঃ ॥ 

ন জহাতি ষদ নিদ্রাং বুধ! সংস্ততোপ্যসৌ । 
মন্তে নাস্ত বশে নিদ্রা পিদ্রাক়াক়্ং বশীকৃতঃ ॥ 
বিচাধ্য মনসা প্যেবং শক্তিন্দে ক্ষণে ক্ষমা । 
বয়াছ্ চেতনে! বিষুঃঃ কতোস্তি স্পন্দ বর্তিতঃ ॥” 


( দেবী ভাগবতের ৫1৬1৭ শ্লোকে এবং মার্কত্ডেয় পুরাণে এইনসকল 
শ্রোকের অর্থ উক্ত হইয়াছে )। 


এইস্থলে কুক্জিক! তন্ত্র বলেন, 
“ত্রহ্মাণী কুরুতে স্থষ্টি নতু ব্রহ্গা কদাটন 


বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং নতু বিঞুঃ কদাচন 
কুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং নতু কুত্রং কদাচন 
তরঙ্গ! বিষ মহেশাগ্তা জড়া শ্চৈব প্রকীন্তিত। 


প্রকৃতিঞ্চ বিনা দেবী সর্ব কার্য] ক্ষমাঞ্রবং |” 
| (কুজিকা তন্ত্রে ১ম পটলে) 











1 ব্যন্থ অর্থে পরীণহীন দেহকে বুঝায় । বি অর্থে-বিনা | অঙ্গঃ অর্থে--প্রাণ। * 


সত রঃ 
মনতগাদ্ধ। ২৬১] 


এই বিষয়ে একদ! প্রছাপতি দক্ষ, সতীকে জিজ্ঞাম। করিলেন, 
“কাত্বং মাতর্বিশালাক্ষী চিত্রবূপা সুলক্ষণা 


ন জানেত্বা মহং বুদ যথাবৎ কথয়ম্থ মাছ ৮ 
তদুত্তরে সতী কহিলেন,- 
“জানিহিমাম্‌ পরাং শক্তিং মচেশ্বর কৃতাশ্রয়াং 
শাশ্বতৈশ্বধ্য বিজ্ঞানং মুন্তি, সর্ব গ্রবন্ধিকাং 
ুষ্টিস্থিতি বিনাশানাং বিধাত্রীং জগদঘিকাং 
বূপং মে নিষ্চলং কুহ্্বং বাচাতীতং স্ুনিন্মলং 
নিগুণং পরমং জ্যোতিঃ. ... সর্ধ ব্যাপ্যেক কারণং 
নির্বিকল্পং নিরালন্তং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ 
এবং সর্বগতং ব্ূপ মদ্বৈতং পরমব্যয়ং 
 ধোয়ং মুুষ্টভিস্তাভঃ দেহ বন্ধ বিমুক্তয়ে |” 


( মহাভাগবতে ) 
এই সকল শীস্ত্াথদারা ব্রহ্ধ শব্দে যে নিগুণ! প্রকৃতিকে বুঝায়, তাহা! 
সর্ধশ্রেনীর মনুষ্যেরই জ্ঞাত হওয়া! একান্ত প্রয়োজন, কেনন! তাহাই উচ্চ 
উপাসনার প্রণালী । লেই ব্রহ্মমর়ী প্রকৃতি দেবী আরও বলিয়াছেন, 
“মহাবিষণ রহংমাতা বিশ্বান্‌ যন্তচ লোমন্ু |” 
অর্থ,.যে মহাবিষ্ণুর এক 'একটী লোমকুপে এক একটা ত্র্ধাণ্ড 
অবস্থিত, আমি সেই মহাবিকুর প্রস্থতী | 
অতএব, হে বৎস ! অথব্ধ বেদের ভাঘান্তর তন্ত্র শাস্ত্রের সাহায্যে, অথবা 
গুরুপদেশ মতে এ অনন্ত কোটি ব্রহ্গাণ্ডের বাহ্াভ্যান্তর ব্যাপিণী এ মূলা 
প্রকৃতিকে ব্যাপিয়া তোমার বুদ্ধি বখন নিশ্চল হইতে পারিবে। তখন 
নিরাবর্ভক কৈবল্য মুক্তি লাভ হইবে। সালোক্য এবং বারোপ্যার্দি 
যুক্তি আবর্তননীল। (৮১ নম্বরের টিঞ্সনী দেখ) পূর্বেই বলিয়াছি প্রক্কতি 





(২৬২ শক্তি তত্ব । 


পুরুষকে জয় করিয়! (আদ্ত্ত করিয়া) বিরাজিতা। সুতরাং প্রকৃতিকে 
বশীভূত না করিয়া পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ হর না। অর্থাৎ আদ্বৈত চৈতন্তে 
নিজকে মিশাইয়া দেওয়া রূপ কৈবল্য মুক্তি জাঁভ হয় না। অতএব 
সৌর, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপতা প্রভৃতির উপাস্ত এ এক মূলা 
প্রন্কৃতি। কেন না, ইহারা মূল প্রতিই অন্তর্গত । তন্ত্র এই অভিপ্রারে 
বলিয়াছেন, 

“শক্তি জ্ঞানং বিনাদেবি নির্বানং নহি জায়তে 1” 

এবং তন্ত্রের কোনস্থলে এই শ্লোকের এরূপ ও পাঁঠদৃষ্ট হয় যে “মুক্তি 

থাস্তাত্ধ কল্পতে"। এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্যের সার অনুভব করিলে ব্রহ্ম, 
বিঝু, রুদ্র সর্য্য ও গণেশ প্রভৃতি এক মূলা গ্ররুতিরই বিভূতি বা রূপান্তর 
নিশ্চয় হর়। 

পরক্ত, “ কুষ্ণস্ত কালীক! সাক্ষাৎ বরাহ শ্ঠধ তারিণী রঃ 


সুন্দরী জামদদ্ধিস্ত বামনো ভূবনেশ্বরী । 
চ্ছিনমস্তা নৃসিংহস্ত বলভদ্রস্ত ভৈরবী ॥ 
কমঠে। বগল! দেবী মীনে। ধুমা বতী তথা । 
বুদ্ধ! ভ্রেয়াহি মাতঙ্গী কন্বীস্ত কমল! স্মিক!। 
এতাদশাবতারাস্ত দশ বিদ্যা প্রকীত্তিতা ॥৮ 


ইত্যাদি কৃষ্ণের দশাবতার ও দশ বিদ্যার একত্ব প্রদিপাদক গ্রমাণদ্বার এবং-_. 
“শিবো মমাত্স। মমচক্ষুরর্কঃ. জ্ঞানং গণেশং মম শক্তি রাষ্ভা। 
বিভিন্নভাবাঃ ময়ি যে ভজন্তি মমাঙ্গহীনং করোতিচ মন্দাঃ ॥৮ 
ইত্যাদি বিষুর স্বয়ং উক্তিদ্বার! এবং-- 
যচ্চ ঞিৎ কচিদবস্ত সদসদ্বা খিলাত্মিকে । 
“তন্ত সর্বন্ত যা শক্তিঃ সাত্বং কিস্তুয়সে তদা ॥” 
ইত্যাদি মধুকৈটভ বধে ব্রঙ্গার উক্তিদ্বার! ব্রহ্মা, বিঃ, কুত্র, সুর্য ও 


মনঃশুদ্ধি। ২৬৩] 


গণেশ প্রভৃতি যে এক নিগুণ! মূল প্ররুতিরই অন্তর্গত তাহাই নিশ্চর 
হইয়াছে । এবং এইপ্রকার নিশ্চয় হইতে কোন আপত্তির কারণ ও 
বর্তমান নাই। যেহেতু পুরুষ নিক্ষিঘ্ধ অতএব, পূর্ব্ব কথিত-_- 
“প্রকৃতি বিষ মূত্িস্তাৎ পুংমূর্তিশ্চ মহেশ্বঃ” 

অর্থ_বিু মুক্তি সকলই প্রকৃতি। পরুষ মুভি মহেশ্বর। এইপ্রকার 
নিশ্চয় হইতে পারিতেছে। যেহেতু প্রকতিই একাকৃতি মতি, শান্ত 
এইপ্রকাঁর বর্ণনাই করিয়াছেন। পরন্ত কোন তত্ব শান্ত্রই পুরুষকে 
কৃত্তিমান্‌ বলেন নাই। প্রত্যুত প্ররুতিকেই ক্রিয়াশীলা বলিয়াছেন 
বিশেষতঃ রুদ্র ধামল ও বায়বীয় সংহিতা বলেন,__ 

“সর্ব দেবময়ীং দেবীং সর্ব বেদময়ীং পরাং। 
আত্মানং চিন্তয়েন্দেবীং পরমানন্দ মব্যয়ং ॥ 

অর্থ-_মূলা প্রক্কতিকে সর্বদেবময়ী ও সর্ববেদময়ী জানিবে এবং নিজ 
আত্মাকে সর্বদা পরমানন্দ দেবীরূপ ও বঅবায়রূপে চিন্ত। করিবে। সেই 
চিত্বস্ত পরমাত্মাকে সংযতাত্মগণ ভিন্ন কেহ জ্ঞাত হইতে পারেন.ন।। এই 
ভাবটা ভগবান্‌ স্বয়ং এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন,_- 

«“আশ্র্য্যবৎ পণ্ঠতি কম্তচিদেনং আশ্চর্য্য বদ্বদতি তথৈবচান্তঃ। 

আশ্চর্য্য বচ্চৈন মন্ঃ শৃূনোতি  শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কম্চিৎ॥৮ 

অতএব বেদ বল, দর্শন বল, বা অপরতত্ব শন্তই বল, যতাত্ম ন! হইয়! 
(ষম নিয়মটা সিদ্ধিলাভ না করিফা কেহ তত্ব শাস্ত্রের প্ররুতার্থ গ্রহণ 
করিতে পারেনা । সেইজন্য গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের (৬৬ শ্লোকে ) 
তগবান্‌ বলিয়াছেন *নান্তি বুদ্ধিরযুক্তন্ত”। আজন্ম-সিদধ-শরেষ্ট মহাত্মা 
কপিল আথর্কন বেদে এই দ্ধরূপা প্রকৃতিকে * জানিয়! স্বীর সাংখ্য 





* আধর্বন বেদোৎপন্নং সামবেদং তমোগুণং টড 
সামবেদাদ, যজুর্ব্বেদং মহাসত্্ সমুস্তবং 
রজোশুগময়ং ব্রহ্মা খথেদং যজুষঃ স্থিতং 


ইতি রুদ্রধামলে ষোড়শপটলে । 





[২৬৪ শক্তি তত্ব। 


দর্শনে তাহ|র বিশদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এইস্থলে তোমাকে সেই 
অথর্ববেদের একটা উক্তি বলিতেছি শ্রবণ কর। তাহা! এইপ্রকার,__. 
(১) “অথহৈনাং বঙ্গ রন্ধে, ত্রহ্স্বক্মপিনী মাপ্রোতি” 
অর্থ, এই বরন্গন্বরূপিনী (কাণিকাকে ) ব্রহ্গরন্ধে, প্রাপ্ত হওয়! যায় । 
(২) “মুভগাং ত্রিকোণ বুক্তান। মুক্ত।” 

অথ, তিনি 'ভ্রকোণ যুক্ত সুভগা, এইপ্রকার কথিতা হন। 

তৎপর ব্রহ্গম্বরূপ। কালিকার একাঁক্ষরী মন্ত্রোদ্ধার করিতেছেন তাহ! 
এই প্রকার__ 

(৩) “কামরেফেন্দিরা বিন্দুমেলনরূপ! সমষ্টি রূপিণী" 

কাম অর্থে--ক, রেফ অর্থের, ইন্দিরা অর্থে-ঈ | ক, র, ঈ, এই তিনটা 
বর্ণের সমষ্টি বা মিলিত যে উচ্চারণ তাহাই কালীমন্ত্র। অর্থাৎ ক্রীং এই 
স্বরূপ মন্ত্র হইল। তিনি এই মন্ত্র স্বরূপাঁ। এখন তাহার দ্বাবিংশাক্ষরী মন্ত্র 
বলিতেছেন-__ 

(8) “তত্রিগুণিত মাদৌ তদনুকুষ্চদয়ং। কুচ্চবীজন্ত ব্যোম বষ্ঠস্বর বিন্দু 
মেলন রূপং তদেব দ্বিরুচ্চা্য্য ভূবনাদ্বয়ং। ভূবনাতু ব্যোম জলনেন্দির! শৃন্ত 
মেলনরূপ। তদ্দয়ং। দক্ষিণে কালিকে ইত্যভিমুখ্যতা৷ তদন্ধু বীজ সপ্তক 
মুচ্চাধ্য বৃহতান্জায়া মুচ্চরেৎ। ইতি। 

: অর্থ--তত্রিগুণাদৌ অর্থে, পূর্বোক্ত ক্রীং মন্্রটী ত্রিগুণিত অর্থাৎ ক্রীং 
ত্রীং ক্রীং'। তদন্কুচ্চদয়ং অর্থে_হং হুং। ভূবনাছয়ং অর্থে-হীং হীং 
তৎপর “দক্ষিণে কালিকে* এই প্রকার সম্বোধনে অভিমুখ্য করিবে। 
তৎপর পূর্বোক্ত সাতটা বীজ (ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং দ্রীং দ্রীং) উচ্চারণ 
করিয়া বুহভানুজায়া অর্থাৎ স্বাহা, এই প্রকার উচ্চারণ করিবে। এইরূপে 
কালীর দ্বাবিংশাক্ষরী মন্ত্র হইল। ৰ 

অর্থ-_নিগুণ অথর্ববেদ হইতে উৎপন্ন সামবেদ তমগুণযুক্ত রুদ্র, 
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সামবেদ হইতে উৎপন্ন যজুর্কেদ সন্ত" গুণযুক্ত বিষু্, যজুর্কেদ হইতে উৎপন্ন 
খকবেদ রজোগুযুক্ত ব্রঙ্গ! বটেন। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ কৌল। 
এইরূপে অথর্ধবেদ অপর বেদত্রয়ের আদি বটে। 
(৫) ইতিমত্থা শিবময়ো ভবে ॥। গতিস্তস্তান্তি নান্তস্ত। সতুনারীগ্বরঃ 
সতু সর্বেশ্বরঃ। 
অর্থ,--কথিত দ্বাবিংশীক্ষরী ও একান্ষরী মন্ত্রময়ী দেবীকে জ্ঞাত হয়! 
যে সাধক তাহা জপ করে,--অর্থাৎ্ মন্ত্রের অঙ্গ প্রত্যঙ্ঈই দেবীর অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ ( ১০২নং দেখ ) এই প্রকার জ্ঞাত হইয়। তদগত মনে যে সাধক জপ 
করে, সে শিবময় হয় । ( নিব্বাণ কৈবল্য পর প্রাপ্ত হয়।) অথবা সে 
নারীশ্বর সর্কেশ্বর হয় । অর্থাৎ নারী অভিধেয়! প্রকৃতির সর্ধবিধ বিভূতিরই 
ঈশ্বর হয় । এখন এ মন্তনয়ী দেবীর ধ্যান বলিতেছেন, 
(৬) অভিনব-জলধর-নংকাশ। ঘনস্তনীং কুটিল দংগ্রা শবাসন! 
কালিক। দ্যেয়া। 
অর্থ-কখিত মন্রমনী কাঁলিকার নবজলধরবৎ অত্যুজ্জল অঙ্গ গ্রভাঃ 
উনি ঘনঝ্তনী, কুটিলদন্তা ও শবাসনা বটেন। এখন কালিকার যন্ত্র কি 
প্রকার, তাহা বলিতেছেন, 


(৭) ত্রিকোণং ত্রিকোণ্ং নবত্রি কোণ পন্সং তশ্মিন্‌ দেবীং ষড়ঙেনাভা্চ। 
তদ্দিদং সর্ববাজং। 
অর্থ, প্রথম তিকোণ ভাহার উপর পূর্ববিপরীত আর একটা ত্রিকোণ। 
পরে নবকোণ এইরূগে পঞ্চবকারে পঞ্চদশ কোণঘটিত যন্ত্রে দেবীর ষড়ঙ্গে 
পুজ। করিবে । কথিত যন্ত্র দেবীর সব্বাঙ্গ। “তন্ত্রার মতে 1 যন্ত্রের প্রমাণ 
টিপ্লনীতে দেওয়। হইল ) 





1 তন্ত্রসারোক্ত ফন্ত্রের প্রমাণ এই প্রকার-- 
“আদে ভ্রিকোণ মালিখ্যা : ত্রিকোণং তদ্বহিলিখেৎ। 
ততো বৈ বিলিখেন্সজী ত্রিকোণত্রয়খুত্বমং  ॥ 


২৬৬ পক্তিতত। 


€৮) ওুকালী কপালিনী কুল্ল। কুরুকুল্লা বিরোধিণী বিপ্রবিত্তা উট্রা 
উগ্রপ্রভ। দীপ্ত! লীল। ঘন! বলাকা মাত্রা মুদ্রা মিতা সৈব দশ পঞ্চ কোথগা 1 

অর্থ,-- ইহারা কালীঘন্ত্রের ত্রিকোণঘটিত পঞ্চদশ কোণে স্থিতা ৷ সাধক 
এই প্রকার জানিয়! সেই সেই স্থানে সেই দেই দেবীর * মুক্তি ধ্যান করিয়! 
পুজা করিবে । 

(৯) গু ব্রাঙ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দরী চামুণ্া কৌমারী অপরাজিতা বারাহী 
নারসিংহী চাষ্টপত্রগ! ৷ দ্বি চতুঃ ষড় অষ্ট দশ দ্বাদশ চতুর্দশ যোডশ স্বর" 
ভেদেন প্রণবেনমন্তরং বিদ্যাৎ। 'অঙ্গে তন্মুলে নাবাহনং তেনৈব পৃজনং বিছুঃ। 

অর্থ,--(৭) নম্বরে কথিত যন্ত্রের পঞ্চদশ কোণে কাল্যাদি মিতান্ত 
পঞ্চদশ শক্তির পুজা করিবে। এবং যন্ত্রের অষ্টদলস্থিতা ব্রাহ্মাদির 
'দ্বিচতু ষড় অষ্ট দশ দ্বাদশ চতুর্দশ ও যোড়শ শ্বরবর্ণ যুক্ত ও নমোস্ত মন্ত্র 
অষ্টদলে পুজা করিবে ব্রান্ধ্যাদিরও মুস্তি চিন্তা করিয়া! এবং কাল্যাদির মুস্ত 
চিন্ত! করিয়! নমো”স্ত মন্ত্রে পুজ! করিবে । 

(১০) যত্রনং মন্ত্ররাজং নিয়মে ন! নিয়মে বা লক্ষং লক্ষং আবর্তম্নতি স 
পাপ্যানং তরতি। সছুষ্কতিং তরতি। স ব্রন্বত্বরভাগ ভবতি । স. সর্ব- 
লোকং তরতিঞ স্‌ আঘুরারোগ্যমৈশ্বধ্যং লভতে । পঞ্চমকারেণ পুজয়েৎ। 
সদ। ইভক্কো! ভক্তো৷ ভবেৎ। গ্রচ্ছন্নতা, বিপত্তি মহত্বং ভূক্তি মুক্তি চ। 
সিহবমনতন্ত জাপীনাং পিদ্ধয়োহয ণিমাগ্ভা ভবন্তি। সজীবনুক্তঃ স সর্ধশাস্ত্ং 
জানাতি। স সর্ব প্রত্যয়কারী ভবতি রাজ! নে। দাসতাং জান্তি সিদ্ধ মন্ন্ত 





বৃত্তং বিলিখ্য বিধিব * লিখেদ ভূপুর মেককং। 
মধ্যেতু বৈদ্ধবং চক্রং বীজমায়। বিভূষিতং ॥ 

* স্থানস্থা বরদা! দেবী ধ্যানস্থা বরদারিনী। 
স্থান ধ্যান পরিভরষ্টো হ্ছসিদ্ধোপি ন সিদ্ধতি ॥৮ 


( সিদ্ধপুরুষ রাঘবানন্দ গিরি লিখিত নিত) নৈমিত্তিকাচ্চনধূত বচনং |) 


মনঃশুদ্ধি। ২৬৭] 


জাপীনাং। যন্নেদং ষচ্চ পাশ্চাত্যং তন্ময়্ং শিবএব হি। জপ্তা সর্ব দৈবতং 
মন্ত্র জীবং যঃ স্বয়ং শিবএবায়ং। অণিমাদিবিভূতীনামীশ্বরঃ কালিকাং 
লভেৎ। | 

অর্থ,-_যে ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠ কালীমন্্ নিয়মে বা অনিয়মে থাকিয়া 
দিবাঁতে একলক্ষ ও রাত্রিকালে একলক্ষ (একারন্তে ) দুই লক্ষ বার জপ 
করে, দে পাপ সকল হইতে মুক্ত হয়, সে সমস্ত লোকে ত্রাণ পায়, সে পূর্ণ 
আযুকাল জীবিত থাকে, অণিমাদি উশব্য লাভ করে। পঞ্চমকারে 
(বীরগণ ) পুজা করিবে। কথিত মন্ত্রজপ করিলে অভভ্ত ভক্তিমান হয়, 
সে খ্যাতিমান হয়, এবং ভোগ ও মোক্ষ এই উভয়কেই লাভ করে। 
পিদ্মন্ত্র যাহারা জপ করে সে জীবন্ুক্ত হয়, সে সর্ব শাস্ত্র (অন্তরে অন্তরে ) 
পরিজ্ঞাত হয়) রাজগণ স্বেচ্ছাক্রমে দাসতা স্বীকার করে। যে শিবের 
অভ্যন্তরে এই ব্রহ্গা্ড ও অপর অনন্ত ব্রহ্মা স্থিত রহিয়াছে, কালীর 
সাধক দেই শিবই হইয়া যায়, যেবাক্তি সেই সর্ব দেব ময় ও সর্ব জীবম় 
কালিক। মন্ত্র জপ করে, সে আণিমাদির ঈশ্বর শিবই হইয়া যার । সে এই 
মানবদেহে ( সেই ব্রহ্মাড ভাণ্ডোদরী ) কালিকাঁকে লাভ করে। 

(১৯) আবয়োঃ পাত্রভৃতোহপৌ স্ুকৃতী ত্যক্ত কলমষঃ জীবন্মক্ুঃ স 
বিজ্ঞেয়ে। যঃ স্মরেদ্ুঘোর দক্ষিণাং। দশাংশং হোষয়ে ত্দনগ তর্পণং তদনু 
অভিষেক তদনু ত্রাহ্গণ ভোজনমিতি । অথহৈকেষু যান্‌ কামান্‌ বাহন্তি 
উষয়তি অনিরুদ্ধঙ্ঞানা, দনিরুদ্ধ সরস্বতী । অথছৈণাং কালিকা মনুত্জপেদ্‌ 
যঃ সদ শদ্ধাত্ম। জ্ঞান বৈরাগ্যাযুক্তঃ শান্তব দীক্ষা স্মরতঃ শাক্তেযু ব দিবা 
ব্রহ্মচারী রাত্রৌনগ্রঃ সদামৈথুনাসত্ত মানসঃ জপ পুজাদি নিয়ষে। ঘোষিত 
প্রিয়করঃ | ুভগোদকেন তর্গণং তে নৈব পুজনং সর্বদা কালীরূপ 
মাআ্মানং বিভাবয়েৎ। স সর্বযোধি দাসক্তো' ভবতি, স সর্ধহত্যাং তরতি। 


২৬৮] শক্তি তত্ব 


অথ পঞ্চমকারেণ সর্ধমাপ্সে'তি বিষ্কাং পশুং ধনং ধান্তং সর্ধববশঞ্চ কবিদব 
নান্তঃ পরম গন্থা! বিদ্যতে ॥ 

অর্থ--মহেশ্বর বলিতেছেন,_ হে দেবি ! যে ঘোর দক্ষিণা কালিকাকে 
স্মরণ করে জপ করে) সে বিগত কল্পষ স্ুরুতী আমর! উভয়েরই অনুগ্রহের 
পাত্র হয়, সে জীবন্ুস্ত হয় । জপদশাংশ হোম করিবে, তাহার ( হোমের ) 
দশাংশ তর্পণ, তর্পণ দশাংণ অভিষেক, অভিষেক দশাংশ ( দীক্ষিত ) ব্রাহ্মণ 
ভোজন । এইকাধধ্য যথাযথরূপে কৃত হইলে,কদীপি জ্ঞানের পুর্ণ বিকাশ রুদ্ধ 
থাকে না। অর্থাৎ ভিনি অনিরুদ্ধ সরন্বতী হন। যে ব্যক্তি সর্বদা শ্রদ্ধান্থিত 
হইয়া এই কালিকা মন্ত্র জপ করে, সে জ্ঞান বৈরাগ্য লাভ করে। এখন 
বিশেষ করিয়া বীরাচার সন্মত পুরশ্চরণ ব্লিতেছেন,--দিবাতে ব্রহ্মচারী 
থাকিয়! ও রাত্রিতে বিবস্ত্র হইয়া! মৈথুনাদক্ত মানসে জপ পুজাদির নিয়ম 
বটে। যোষিতাতে তাহাকর! দেবতার গ্রীতিকর হয়। জুভগোদক্‌ দ্বারা 
পুজা ও তর্পণ করিবে। (ম্থভগোদক অর্থে গঙ্গোদকও বুঝায়) নিজ 
আত্মাকে যে সব্ব্দা কালীরপ ভাবন| করিবে, সে সর্বযোধিৎগণের 
আসক্তিরপান্র হয়, সে সর্ধহত্যা হইতে ত্রাণ পায়, প্রকৃত বীরগণ 
পঞ্চমকার দ্বার। জপার্চনা করিলে এই সকল প্রাপ্ত হয়। তৎপর বিদ্যা, 
পণ্ড, ধন, ধান্ত ও বশিকরণ, কবিত্ব লাভ হওয়ারও প্রকৃষ্ট অন্য পথ নাই। 
ধিনি পুরণ সংযমী যিনি স্বীয় আত্মাকে সর্বদা কালিকাবৎ ভাবন! করেন, 
যিনি জগৎকে সর্বদা কালীময় ভাবনা করেন তিনিই প্রকৃত বীরাচারের 
অধিকারী । | 

(১২) মোক্ষাক় জ্ঞানায় ধর্্মায় তৎসর্বভূতং ভব্যং যৎ কিঞ্ডিং দৃষ্তা- 
দৃশ্ত মানং স্থাবর জঙ্গমং তৎসর্ববং কালিকাতন্ত্রেতু প্রোক্তং। বেদেয়ং বৎস্থৃতং 
ক্রুতং মনুজাপী সপাপ্মানং তরতি স ত্বগম্যাগমনং তরতি। স ব্রণহত্যাং 
তরতি। স সর্বপাপং তরতি। স সর্বন্থখ মাপ্সোতি। স সর্বান্তাসী ভবতি। 
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স বিবিক্তো! ভবতি। স সর্ববেদাধ্যারী ভবতি। নস সর্ধং জনাতি স 
সর্বমন্ত্রজাপী ভবতি। স সর্বশান্ত্র বেত! ভবতি। দস সর্ব যজ্ঞাধিকার 
তবতি। আবয়ো দিত্রভূতো৷ ভবতি । ইত্যাহ ভগবান শিঞঃ। নির্বিকল্পেন 
মনসা যঃদর্বং করোতি। অথ হৈনং মুলাধারং শ্মরেদ্দিব্যং ভ্রিকোণং 
তেজদাং নিধিং। তস্তাগ্রি রেখ! মানীর অধঃউদ্ধং ব্যবস্থিতং। নীল 
তোয়দ মধ্যস্থাং তড়িল্লেখেব ভাস্বরাং। নীলাং বিচিন্ত্য স্থুপীতাং ভাস্কর 
বদনোপমাং। তন্তাঃ শিখামধ্যে পরমোদ্ধ ব্যবস্থিতাং। সব্রঙ্গ। সশিঝঃ স 
স্মরঃ স সর্ববপাপৈর্বি মুচ্যতে । স্‌ মহাপাতকেভ্যঃ পুতোভুত্বা সর্ব মন্ত্র সিদ্ধং 
কুত্বা কৈবল্যং ভজতীতি । ভৈরবোস্ত রণষ্টুপ চ্ছন্দঃ কাঁলিক! দেবত! লজ্জা! 
বীজং বধূ শক্তিঃ কবিত্বার্থে বিনিয়োগঃ ৷ ইত্যেবং খধিশ্ছন্দে। দৈবতং 
জ্ঞাত্ব! স মন্ত্রফল সাকল্যমন্নতে | অথ সর্বাঃ বিগ্যাং প্রথম মেকং ছয়ং ত্রয়ং 
বা নাম মন্ত্র পুটিতং কৃত্বা বা জপেৎ্। গতি স্তস্তাস্তীতি নান্তস্ত। 
ওঁপত্যং ওতত্মৎ। অথহৈনং গুরুং পরিতোয্য গোভূমি হিরণ্যািভি গৃহীয়াৎ 
মন্ত্ররাজং। গুরুস্তমপি শিষ্যায় সৎকুলীনায় বিষ্ঠাভক্তায় শুশ্ষবে স্্রিয়ং 
্ৃষ্টা স্বয়ং পরিপূজ্য নিশায়াং বিহরেৎ একাকী শিবগেহে লক্ষং তদদ্ধং ব 
জণ্তাদেয়ং। ওঁ সত্যং সত্যং নান্তাপ্রকারেণ সিদ্ধির্ভবতীহ কলিকা 
মনোর্ক। শ্রাবয়তি। ত্রিপুরা মনোর্বা, সর্ধবন্ত ভুর্গ। মনোর্ধা, ব্যোম্‌ শিবোম্‌ 
ওুতৎসৎ। ইত্যাথর্বণশ্রুতৌ ৌভাগ্যকাণ্ডে কলিকো পনিষৎ সমাপ্তা । 
এই প্রকার তারোপনিষৎ ও ত্রিপুরোপনিষৎ প্রভৃতি শক্ত্যাচার পর্ণ 
উপনিষদে একটা অথর্ধবেদ নামে প্রসিদ্ধ আছেন । এই বেদ--অসংযতাত্ম- 
গণের অলক্ষে বর্তমান । শর বে এবং পুরাণ, তন্ত্র, সংহিত। দশন 
সমস্বরে প্রকৃতিকে নিগুণৌ ও পরত্রহ্ম রূপে স্বীকার করিয়াছেন । এবং 
আজন্ম সিদ্ধ শ্রেষ্ঠ মহি কপিল সাংখ্যদর্শনে এই মত সমর্থন করিয়াছেন । 
কেবল অনংষতাত্স নির্বোধগণ প্রকৃতিকে “জড় বলেন, আবার “অঘট- 


[২৭০ _শক্তি তব । 


ঘটপটিয়সী” মায়াও বলেন। ইহার বিগ্ভাতত্ব অন্ুদন্ধান না করিয়। ও 
সেই স্থপথ পরিভ্রষ্ট হইয়। নিয়ত সংসার সাগরে অশেষ ক্লেশে তাপমান 
হইতেছেন। আর জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি দুঃসহ দুঃখভোগ করিতেছেন। 
প্রকৃতিতত্ব যে অতি সুক্মা ও কেবল গুরুমুখগত1 এবং শাস্ত্র যে 
সম্যকরূপে তাহার প্রকাশ করেন নাই, তাহার আভাসে খষিগণ এইপ্রকার 
বর্ণনা করিয়াছেন,__ 


“বেদশাস্ত্র পুরাণানি সাঁমান্তগণিকাইব। 

যাঁঃ পুনঃ শান্তবীবিষ্ক। গুপ্ত। কুল বধূরিব। এবঞ ॥ 
ইয়ং গুরুমুখীবিষ্ঠাং যতাত্মক্ষয় কলুষ|। 
শু্ষয়। গুরুং নিতং লভেদ্গুরু পরায়ণঃ ॥” 


বৎস! তুমি যেদিন যতাত্স ( যমনিয়মী ) ভ্ইক়া বা মনঃশুদ্ধি সম্পাদন 
করিয়। জমার বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্নত করিবে, সেই দিন এই হুক্মাতি হুক্ষা 
প্রতি তত্ব (শক্তি তত্ব) হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে । শক্তি তত্ব হৃদয়ঙ্গম 
হইলে ত্রিশক্তি, ষড়শক্তি প্রভৃতি শক্তির অনস্ত তরঙ্গ তোমার হৃদয় 
রদ্রাকরে খেল! করিবে । সেই পরাশক্তি যে সর্ববিধ শক্তিরই 
: উৎপাদিকা, তাহা সেই দিন গুরুবাক্যে উপলব্ধি হইবে। সেই দিন তুমি 
দেই মহাশক্তির শক্তিলাভ করিয়! মন্ত্রশক্কি বারা কিরূপে যে উপাস্তে কিছু 
উপস্থিত করা যায়, তাহার প্রণালী তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। 
শ্রাদ্ধ প্রদবানকার্ধ্যে মৃতক উপাস্ত বটে। পূর্বেই বলিয়াছি বিগত কল্মষ 


সাধক ব্যতীত চন্দ্র, কুর্ধ্য গ্রভৃতিও মূল! প্ররুতিকে প্রকাশ করিয়! 
কাহাকেও দর্শন করাইতে পারেন না। বস: তুমি খধিকৃত বহুবিধ তত্ব 
শান্ত শ্রবণ করিয়া তোমার বুদ্ধিকে অনেকট! উন্নত করিতে পারিয়াছ। 
. কেননা, দিদ্ধখষিগণ বলিয়াছেন, 
“কদর্য্যঃ কলুষা বুদ্ধিজায়তে শাস্ত্র সেবনাৎ” 

( অশ্র সচ্ছতামিতি ক্রিয়াবিশেষণ মুহাম্‌ ) 
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অ্থ,--কলুষ যুক্ত হইয়া বুদ্ধি কদর্য হইলেও যদি সেই বুদ্ধি খষি প্রণীত 
তত্বশান্ত্রের সেবা করে, তবে অবশ্ঠই নিন্মল প্রাপ্ত হয়। তাহার পর 
মহানিরুত্তর তন্ত্র বলেন, 
জ্ঞানস্ত কারণং শান্্রং জ্ঞানাৎ শান্ত্রং বিনশ্ততি । 
ফনস্ত কারণং পুষ্পং ফলাৎ পুষ্পং বিনশ্ততি ॥ 
অথ,_-যেমন ফলোতপত্তি জন্য পুষ্পের স্থষ্টি হয় এবং ফল উৎপন্ন হইলে 
পুষ্পের স্বরূপ থাকেন৷ ৷ (মিলাইয়া যায়) তেমনি শাস্ত্র জ্ঞানের জন্ত, জ্ঞান 
উৎপন্ন হইলে শাস্ত্রের আবশ্তক থাকেনা । (বিম্মরণ হয়) এই অর্থে 
বলিয়াছেন তখন শাস্ত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি তোমাকে যে সকল 
তত্ব শাস্ত্রে বল! হইয়াছে এ তত্ব শাস্ত্র হদয় গম হইয়া তোমার বিশ্বাস 
খ্বনীভূত হইয়াছে। বিশ্বাস ঘনীভূত হইলেই জ্ঞানের অভ্যুদয় অব্থন্তাবি। 
কাজেই অনুমান করি, এখন তোমার মাতৃশ্রাদ্ধের আবশ্তক বোধ হইয়াছে । 
এবং শ্রাদদ্বারা মৃতকের তৃপ্ডিলাভ হওয়া বিষয়ে তোমার পূর্ব সন্দেহ বিদূরিত 
হইয়াছে। অতএব এখন তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে তুমি প্রবৃত্ত হও। পূর্বেই 
ববলিয়াছি, মানুষ কর্তব্য সম্পাদনে উন্নত হয়, আর কর্তব্যের ক্রটিতে অবনত 
হয়। তুমি স্থুলবুদ্ধি দ্বারাও বুঝিতে পার যে যাহার উপরে যাহার উন্নতি ও. 
অবনতি স্স্ত থাকে, দে তাহ সম্পাদন করিতে একান্তই দ্বায়ী বটে। এই 
প্রকার দায়িত্ব বোধ না থাকিলে মানুষ্য আর পণুতে প্রতেদ কি? তাহার 
পর তুমি মৃতকের ত্যজামান ধনাদি লইবার সময় শান্ত্রমান, সম্বন্ধমান ও 
নীতি ধর্ম সমস্তেরই সন্বদ্ধনা করিয়া থাক । তখন কেহ বল না, "আমি শান্তর 
গহিত কর্ম করিয়া অহিন্দু হইয়াছি, আমার প্রদত্তপিণ্ডে মৃতকের উন্নতি 
হইবে না। সুতরাং আমি এই মুতকের ত্যক্ত ধনাদি কিরূপে গ্রহণ 
করিব?” প্ররত্যুত, যাহারা কর্মগত প্রকৃতই অহিন্দু তাহারাও *পিগুদাতা-. 
হরের ধনম্* এই বলিয়! হিন্দুশান্্রের সম্বর্ধন! করেন। তোমরা! যদি 
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মৃতকের ত্যক্ত ধনাদি পাইবার সময় এইরূপ বিচার করিতে প্রয়াসী হইতে 
পার, তবে মৃতকের আগ্ভ আাদ্ধও বাৎসরীক শ্রদ্ধাদি প্রদানে উদণদীন থাঁক 
কেন? এইরূপ নীচ বুদ্ধি লইয়া মানুষ নামে পরিচয় দিতে লঙ্জ। বোধ 
হয় না? বাহার অনুগ্রহে তোমার শরীর--তোঁমার উন্নতি-_সমাজে 
সন্মান_তীহার সম্বর্ধন/ না করিলে মানুষ আর পশুতে প্রতেদ ছি? 
তোমাকে ইহাও বলিয়াছি--জীব চৌরাশীলক্ষ বোনি ভ্রমণ করিক্স! ছুল্লভ 
মনুষ্যজন্ম লাভ করে । মনুষ্য জন্মটী দেবঞঝণ, পিতৃধণ ও আত্মঞণ পরিশোধের 
জন্ হইয়া! থাকে । যে হেতু, খণদায়ে আবদ্ধ থাকিলে তাহার মুক্তি হয় না। 
মনুষ্যজন্ম মুক্তির হেতুভূত ; এইজন্ত মনুষ্য জন্ম ছুল্রভি। তুমি যদি এই দুল্লভ 
জন্মলাভ করিয়াও পশ্বাদির স্তায় নীচকার্ধ্য কর, তবে মান্য আর পশুতে 
প্রভেদ কি? বৎস! তুমি পুর্বব পুর্ব্ব জন্মে বহু মাতা, বহু পিতা ও পত্রী 
প্রতৃতি লাভ করিয়া তাহাদিগের লালনপাঁলনও শুশ্রঘ] প্রভৃতি বহুবিধ কার্ধ্যে 
উপকৃত হইয়া! আদিয়াছ । কিন্তু পশ্বাদি দেহে তদ্দিগের কোন প্রত্যুপকার 
করিয়া পেই খণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার নাই । মন্ষ্যজন্মে তাহা। 
পারে বলিয়াই মনুষ্য জন্ম ছুল্লভ। অতএব, তোমার জলাঞ্জলি দারা 
আত্রন্মভূবনের তৃপ্তি করিয়!_শ্রাদ্ধানন প্রদান দ্বারা পিতৃগণের তৃত্তিও পুষ্টি 
সম্পাদন কৰিয়া-_পুর্বব পশ্বাদি দেছগত খণদাক়্ হইতে মুক্তি লাভ কর। 
তুমি যাহার নিকটে খণি ছিলে, তাহারাই নানারূপ ধারণ করিয়া এখন 
সেই খণের শোধ লইতে তোমাকে পীড়ন করিয়! থাকে। সেই জন্য তোমার 
ছঃখের নিবৃদ্ি হয় না। যখন তুমি সকলের সর্বপ্রকার খণে মুক্তিলাভ 
করিতে পারিবে, তখন তোমার আত্যান্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুক্তিলাভ 
হইয়) বাইবে। তুমি নিশ্চয় জানিবে, ভোগের জন্যই দেহলাভ হয় এবং 
পুর্ব শুভীশ্ুভ কর্মের অবশেষ টুক ক্ষয় করিতে মনুষ্য জন্মলাভ হয়। 
অতএব, মনুষ্ঝজন্ম কর্মুক্ষয়ের পরীক্ষ/ নিকেতন । এই পরীক্ষায় উত্বীর্ণ 
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হইলে অত্যন্তরূপে ছুঃখ ক্ষয় হইয়৷ চির আনন্দ লাভ হইয়! থাকে । আর, 
অনুত্তীর্ণ হইলে নীচ যোনিপ্রাপ্ত হইয়া! নিয়ত দ্ুঃখভোগ হইতে থাকে। 
অতএব, চঞ্চল মনের চাপল্যে ভুলিয়া গিয়া এই দুল্নভ জনমের অপব্যবহার . 
করিও না। প্র শুন সাধু যেন তোমাকে এই উপদেশই করিতেছেন! 


সাধু বলিতেছেন, 
আপনার বল যথ৷ গজ নাহি জানে। 
মাহুত চালায় তারে ঠেলি দুই কাণে ॥ 
তেমনি মানব তুমি প্রতাপে অতুল। 
চালায় তোমারে মনঃ দিয়ে কত ভুল ॥ 
স্বাধীন * মানব হও শুদ্ধ করি মনঃ। 
পরাধীনে বহু দুঃখ. জানিয়ে কারণ ॥ 


অতএব বৎস! তুমি আত্মবুদ্ধিতে আত্মাধীন থাকিয়া শান্ত্ান্থসারে 

কর্তব্য সম্পাদন কর। আধুনিক জঘন্ত সভ্যতার অন্থুকরণ করিওন! | 
তুমি পিতৃ খণে মুক্ত হইতে শ্রাদ্ধদান করিয়া-_ 

“পিতা ন্বর্ণ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমস্তপঃ | 

পিতরি গ্রীতিমাপন্ধে গলীয়ন্তে সর্বদেব্তাঃ ॥” 
ইত্যাদি পিতৃশক্তি স্মরণকরতঃ পিতৃপদে প্রণত হও । একাদশাহ কৃত্যে ও 
বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদি কার্যে তাহার পবিত্র নাম স্মরণ কর। কেননা, 
পিত্ৃগণ তোমার ধর্মকর্ম ও স্বর্গ এবং অপবর্গ। স্ৃতরাং তোমার 
সুখ ছুঃখাদিরও নেতা । সেইজন্য তাহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করিয়া 
দৈবান্ুগ্রহ লাভ কর। তুমি প্রেতের পুরক পিগাদি প্রদান করতঃ 





আত্মাধীনকে বুঝায়। আর যাহার! মনের অধীন তাহারাই পরাধীন বটে। মনের 


জধীন হইলেই দুঃখ হয়। অশুদ্ধমনঃই পর। এবং শুদ্ধমনঃই আপন। 
১৮ 
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“আকাশস্থো নিরালম্বে! বাযুভূতে। নিরাশ্রয়ঃ ৷ ইদংনীর মিদং ক্ষীর স্াত! 
পীত্ব! সথী ভবঃ1” পিত্‌ উদ্দেশ্ে নান ভোজন প্রদান করিয়। এইপ্রকার 
প্রার্থনাকর। বৎস! পূর্বে শ্রাদ্ধ না করার অভিপ্রায়ে. তুমি যে কয়েকটা 
উক্তি করিয়াছিলে তাহার প্রথম উক্তটী এইপ্রকার,-- 

শ্রাদ্ধবিন! মুতকের উপকার নাই। 

এইমাত্র বার বার বলেছ গোসাঞ্ি ॥ 

মাতাকে করেছি আমি অনলে দাহন। 

পিগড দিলে কোথা হতে আসিবেন্‌ এখন ॥ 


বিশেষতঃ কর্মন্তত জীবের বন্ধন। 
এথা তথা কেহ নাই করিতে কর্তন ॥ 

- এ দ্রেখ গুটিপোকা স্বকর্মের হুতে। 
বন্ধ আছে কি করিবে পুত্রের পিগডেতে ॥ 

তোমার দ্িস্তীয় উক্তিটী এইপ্রকীর,__ 

ভক্তি মুক্তিতত্ব এবে নহেত বাঞ্চিত। 
মনঃশুদ্ধি হলে শ্রাদ্ধ করিব নিশ্চিত ॥ 
মাতাকে করেছি. আমি অনলে দাহন। 
পিগড দিলে কোথ। হতে আসিবে এখন ॥ 
দ্বিতীয়ে স্বকর্ম নাশ পুজ্রের কর্ম্মেতে। 
সন্দেহ কালিম! যেন লাগেমমচিতে ॥ 
পুত্র বিজ্ঞ হ'লে দেখি ূর্ঘ থাকে পিতা। 

_ পিতার বিদ্ধাতে পুরে :  ঘুচেনা মুখত। ॥ 
তৃতীয়তঃ কুশে অন্ন করিলে অর্পণ । 

- ষথা তথা স্থিত মাতা লভিবে ভোজন ॥ 
এ তিন সন্দেহ ষবে হইবে ভঞ্জন। 


তথনি করিব শ্রাদ্ধ এই মম পণ ॥ 
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বস! শ্রাদ্ধ না করার অভিগ্রায়ে তোমার এই সকল পৃর্বোক্তিতে 
বানবের কন্মগুলি যে অনিবার্য, তাহা তুমি নিজেই স্বীকার করিয়াছ। 
এখন দেখিবার বিষয় যে মানবের কর্ম অনিবার্য হইলেও পুঞ্রাদি কৃত 
পুরক পিণ্ডে, মাসিক প্রেত 'শ্রাদ্ধে ও সপিশীকরণাস্ত কর্মে মৃতকের 
প্রতত্ব পরিহার পর্ধ্য্ত হইতে পারে এবং বাৎসরিক শ্রাদ্ধে মৃতকের 
ক₹তকার্ম্মে ষথ। তথা জন্ম হইলেও সেই জন্মের আহার্্য বস্তুতে মন্্রশক্তি দ্বারা 
বা অগ্নিঘাত্তাদি দেবতা কর্তৃক-স্লাদ্ধান পরমাণু নীত হওয়ায় সেই আহার্ধয 
বস্ত তাহার আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন । অতএব শ্রাদ্ধ দান 
কর! পুভ্রাদির একান্ত কর্তব্য ৷ পূর্বেই বলিয়াছি কর্তব্য অসম্পাদনে কর্তার 
উপর শ্বরীক এক ভয়ঙ্কর বিচার উপস্থিত হয়। এবং সেই বিচারে 
ইহজন্মেরও পর পর জন্মের"সমস্ত জীবনে ছুঃখ ভোগ নিশ্চিত হুইয়া যার । 
তাহার পর পিতা, পুক্র, মাতা ও ভ্রাতাদি রূপ সম্বন্ধ ছুর্ববল হইলেও 
তাহার বন্ধন জীবনুক্তি অবস্থা আগত ন। পর্যন্ত একেবারে বিচ্ছন্ন হয়ন । 
( যুধিষ্ির স্বর্গ গত এক হ্ুদে স্কুল দেহ ত্যাগ করিয়া দেবমু্তি ধারণ করতঃ 
দ্ধ নিহত বন্ধুগণের পরিচর করিয়াছিলেন। এবং স্বর্গগত দশরথ “পুক্রবধূ 
পীতা শ্রাদ্ধ করিয়াছেন” এই সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। শাল্সও যুক্তি দ্বারা 
এই বিষয়টা প্রমাণীরুত হওয়ায় তোমার তৃতীয় উ্তিতে তাহা স্বীকার্ধ্য 
হইয়াছে । সেই তৃতীয় উক্তিটী এই প্রকার 


এইত সুন্দর গুরু করেছ উত্তর। 
বুঝেছি সংবন্ধবন্ধন বড়ই প্রথর ॥ 
' রামের কন্মাংশ তাহে 'শ্তামেকরে ভোগ । 
স্তামের কর্দাংশগিয় রামে হয় যোগ ॥ 


এই তৃতীয় উক্তির শেষার্দে ও চতুর্থ উক্তিতে গতাঘুঃ জীব কিপ্রকারে 
যে শ্রাদ্ধান্ন প্রাপ্ত হয়, তাহা জানিতে চাহিয়াছে। (চতুর্থ উক্তি উদ্ধত 


এৎঃররিউ 
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হুইলন! ) অতীন্দ্রিয় বিষয় মাত্ই যে কেবল আত্ম বুদ্ধিরই 1 গম্য ও কণ্ঠতালু 
প্রভৃতি স্থান সংঘর্ষণে বর্ণোচ্চারণ দ্বার! যে মন্ত্রশক্তির উৎপন্ন হয় এবং অঙ্গ | 
বিশ্বীদই যে পুর্ণ ও প্ররুত বিশ্বাস লাভের আরম্তক, অর্থাৎ অন্ধ বিশ্বাসকে . 
আশ্রয় না করিলে প্রকৃত বিশ্বাস লাঁভ হইতে পারেনা, তাহা তোমার স্থীকুত 
 হুইয়াছ। এবং যোগসিদ্ধ প্রকৃত বিজ্ঞানবিদ্গণের স্ুলোপদেশই যে 
সথলবুদ্ধি মানবের অবলম্বন, তাহাও অন্গুতব করিতে পারিয়াছ। অন্তএব 
তোমার পুর্ববকৃত প্রতিজ্ঞা তিনটা এখন পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং এখনই 
তোমাকে শ্রাদ্ধ করিতে প্রস্তত হইতে হইবে । 


শ্পিন্ষ্য, শ্রবণ পবিত্র আজ স্পবিত্র মনঃ। 
পবিত্র হৃদয় হল পবিত্র জীবন ॥ 
অজ্ঞান তিমিরে বন্ধ আছিল দর্শন। 
জ্ঞানাঞ্জন শলাদিয়ে খুলেছে এখন ॥ 
গিয়েছে সন্দেহ মন্দ করি পলায়ন। 
ভেঙ্গে চুড়ে বাধা এবে সাদা হল মনঃ ॥ 
বিতর চরণ রজঃ ক্ষম অপরাধ। 
অজ্ঞানে করেছি গুরে ! অনর্থ বিবাদ ॥ 
মৃতক উদ্দেশে শোক জঘন্যতা অতি। 
শ্রাদ্ধ বিন! নাই তার সহায় সম্প্রীতি ॥ 
তব অনুগ্রহে এবে হইল হে বোধ। 
প্রথমে জানিনা হেতু করেছি বিরোধ ॥ 
হইল প্রতিজ্ঞা মম পুরণ এখন। 
মাতার করিব শ্রাদ্ধ কোথ আয়োজন? 





1 যেবুদ্ধি বাহা জগত হইতে প্রত্যাবর্তিত হইয়। আত্মাতিমুখ হয়, তাহাকে প্রকাশ- 
মানা আত্মবুদ্ধি বলে। অর্থাৎ ইন্রিয়গ্রাহথ বিষয়ে মুগ্ধ না হইয়া যখন বুদ্ধি আত্মা ভিমুখ 
হয়, তাহার নাঁ্জই আত্মবুদ্ধি। 


প্রবেদনং। 


বর্তমানকালে আর্থাদ্ঘত নিত্য কর্ধানি ক্রিয়ানষটানে পশ্চাংপদ 
£ওয়াই) বৈষস্মিকগণের স্বভাব হইয়! উঠিগ়াছে। 'হয়গণ এইরূপ দশন 
করত ষথাবিহিত উপদেশ ও গ্রন্থপ্রচার করিতেছেন। তথাপি সমাজের 
হদয়স্রোত পরিবর্তিত * হইতেছে না । ইহারকারণ অনুসন্ধানকরিলে, 
এইরূপ অনুভব হয় যে, সেই গেই প্রকাশিতগ্রন্থে, মনের শোধনপ্রণালী 
নিবদ্ধ হয় নাই, এইজন্। গাঠকগণ মনের শোধন করিতে না পারি, 





প্রকাশিত গ্রন্থাদির বিষয়ে রুচি জন্মাইতে পারেন নাই। তকবর্শিগণ 
মনের শোধনকেই প্রধান বর্ম নিরূপণ করিয়াছেন। তাহারা বলেন, 
'মনএব যা কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ” অর্থ, মন্থুষ্যের বন্ধন এবং যোক্ষ, 
এই উভ,ট্রই একতমকারণ মনঃ। রিপু প্রভৃতির সংযম বাচার, 


ক্রিয়ানি্ত গ্রভৃতি ও মনঃ সংঘমেরই অঙ্গ বটে। অতএব কারণ 
পরিত্যক্ত হইলে কার্য্যোৎপত্তি হওয়! অসম্ভব । স্থতরাং অনঃ সংঘমের 


১ 








ধান উপদেশ । এই গ্রন্থে যথ। সম্ভব তাহাই করা হইয়াছে । 
দ্বারা সমাজের উপকার আশা নিবদ্ধ থাকিতে পারিল। 
র শিশ্যুপন্বাদ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে । গ্রন্থ হইতে বিশে 
বিশেষ স্থৃ্ন আঁবশ্তকমতে দর্শন করিবার জন্ত প্রতোকটা বিষয়ের উপ্রে 
নম্বর প্রদত্ত হইল। আমি অন্তরের সহিত জানাইতেছি বে, ময়মনপিংহের 
শ্রীযুক্তবিপিনচন্্র রায় এম্‌, এ, বিএল মহাশয় ও রজনী:ববু পুন্তকের 
শ্রীসম্পাদন জন্ত সমধিক এ করিয়াছেন প্রকাশ থাকা আবশ্তক বে, 
এই গ্রন্থের কথক বিষয় পুর্বে গ্রচার হওয়ার পর, অপরগুণি প্রকাশ 
হইতে পারে নাই। সম্প্রতি উহাকে দ্ুইভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগ 
প্রকণশিত করিলাম । ভাবুক ও ভত্তগণ আমার ক্রু ক্ষম! করিয়! অনুগ্রহ 
বুদ্ধিতে পুস্তক পাঠ করিলে রুতার্থ লা করিব। আর এই পুস্তকের 
সম্পূর্ণ দত্যাধিকার গ্রন্থকর্তীরই রহিল অলমতি বিস্তরেন। ইতি__ 


নিৎ প্রমথকুমার ভট্টাচার্য । | 


